শরীস্রেন্্রনাথ রায় প্রণীত । 


কলিকাতা, 


৮১ নং কলেজ ই্রীট, পশ্ুপতি গ্রেসেশ 
উমবিনাশচন্্র বনু দ্বারা মুদ্রিত। 


১৩১৪ 


মূল্য ১* পাচসিধখ।, 


অতুলগোরবাগিত, ব্ধিযদমরবিডয়া 


রধাকিশোর দেবমাণিক্য বাহাদুর 


৬ 
অপুরেশবর সমীপেষু 


রঙ 
এ বনফুলের মালা কাহার গলার গরাইৰ? 
কে এই অকি্চিৎকর কুক্গমা্ছলি সাদরে গ্রহণ 


এ ফুল 


ঈরি্ব ? মহারাজ! আপনি ভিপিতেছল 
টি ০ ০ বর 
ডিপুরাঝ। শরভিযোন্নয্যব্হীন হইলেও এ বন 
শমচয় ভপনার এুইণায় কটে। আমি ভক্তি 


৯, স্ ০ 
হন করিয়া! আপনারই উদ্দেশে এই 


নি মরারে 


সনি ডতসর্গিত করিলীয়। 


এলে খা? 
গুলি 


৪ 


খিত কাপি 


লি 


। 


চি হি রি 
০০ নম 

1 [নল ডু পু টি 
নয [55 চি 
ি. ভি হি 


নূর 
হ 


রঙ 
দিরা-দর্শন 
লে 
২ 


কী রি 
এবৎ 
রে 


ই ভা 2 
৮০: ডি 
১৯ 1১) চভর্ড 

চু বং হু 
ফ্ -ও9 
ই. এত ভি 
বে 
মি 2.8 
ভি রর 

হু হি 
8১, ই 





৯৯. 


সাহু পাই, 
না 


উ্গ 


যা 
1 


না 


ন্‌ 


রি 


পাঠকন 


ঙ 
৫ 


পি পুন 


নী 


ছইব। 








০ 


হি 


ব্ণের 


[নি সানা 





গরিশিট | 
বাঞ্িসদিগের সুবিধা অঙ্থবিধার কথা ও কলিকাতা 
- হইতে প্রত্যেক স্থানের ভাড়ার বিবরণ । 


পি 


আস 


বারাণসী-ভাড়া তৃতীয় শ্রেহী 8৮০) ধরধাম শ্রেণী ৭।০। যাত্রিক 
দিগকে আশ্রর দিবার জন্য ভানেক বাঙ্গালী এখানে 
ছর ও হাগুলী খুলিয়াছেন ( ২১। পৃষ্ঠা ষ্টব্য )। * 
এখানে গঙ্গার জল অতি উপকারী । লোকের বিশ্বাস 
এই জলে কলেনার কীটামু জীবিভ থাকিতে পারেনা । 
স্বাস্থ ঘোটের উপর ভাল। তবে ঘাত্রিকের ভীড় 
ধেনা হইলে কখনও কখন মারীভয় উপস্থিত হর । ঘৃত, 
দুগ্ধ, তরকারী প্রসৃতি খুব যস্তা। অন্ন খরচে বেশ 
হ্চ্ছন্দে বাস করা যায়। ৫1৬ টাকার বেশী খোরাকী 
লাগে না। বাঁড়ী ভাড়াও খুব সন্তা। মালিক একটাকা 
ভাড়ায় কলিকাতাক্স চারিটাকা ভাড়ার অনুরূপ একটা 
ক্রি পাওয়াযায়। 

মুজাপুর- ভাড়া ত--8/%০। মধাম শ্রেণী ৭দ5০। স্বাস্থ্য ভাল। 
বালাভাড়া সস্তা। নদীর তীরে বাড়ীগুলি বড় হুন্দর। 
শান্ত ভাখিরধীর উপরে স্ুন্দরু সুদার বা়ীগুলি 
অন্ুলনীযন। ধর্মশালায় তিন দিন বিনা ভাডায় থাকা ১ 
যায়। 


২5 5 পরিশিষ্ট। 


চণার_থাঁকবার জনের স্বাবধা নাই) মুসাপুর কিছ] 
. বারাণলী হইতে আসিয়া দুর্দ দর্বন করিযা গেই ধিনই 
প্রত্যাবর্তন কর। যায়। ভাড়া ভঁ-৪:৮১০ মর্ধীি ৭5৫, 

বিদ্ব্যা।চল_ ভাড়া? ভৃ-:88/১৭, মধ্যম ৮২ ৭ এখানে পাগাদের 
নিকট আশ্রয় স্থান পাওয়া যায়। ষ্রেননে উপস্থিত 
হইলেই অগংখ্য পাণ্ডা আসিয়। টানা টানি করে। 
অষ্টভূজার বাটার নিকটে পাহাড়ের উপর ধর্মশাল! 
আছে। প্র 

এলাহাবাদ বা প্রয়াগ_ভাড়া। ৫৮”, মধ্যম ৮৮০১৫ 
্টেসনের নিকটে ধর্শশলার বন্দোবস্ত বড় ভাল 
ত্রিব্ণীতে পাঁঙার 'আলয়ে আশ্রয় লইলে অনেক 
অর্থদও দিতে হয় । ্টেসনের নিকটে ধন্মশালায় বাস! 
লইয়া! ত্রিবেণী দর্শন সুবিধা জনক আদা ভাল, 
স্থানটা পরিস্থার পরিচ্ছ্ন। 

ইটা ওয়া হাড় ত৬গ১৫, মধ্যম ১২২৩০ । স্থানটার জল 
বায়, বন্ড ভাল অনেকে এখানে হাওয়া পরিবর্তন 
করিতে আদেন। দুগ্ধ, ঘ্বৃত ও ভাল ভাল সন্দেস 
প্রভৃতি অভি সন্তা। বাড়ী ভাড়! ও থোরাকীও 
অতি সুলভ । সরাইয়ে ঘাত্রিকেরা থাকিতে পারেন, 
কিন্তু তাহা অতি কদর্ধ্য। বর্ঘমানে একটা অতি 
উত্তম ছিল মাশ্রম স্থাপিত হইরছে। তাহার বন্দোবন্ত 
ইংরেজদিগের আশ্রমের স্কার উৎকষ্ট। অথচ বিন্দু 
9,516, ইহাতে যাত্রিকেরা অতি আরামে বাপ করিতে 
গারিবেন। | 


পরিশিষ্ট 1 রঃ ণ ২১ 


ঙ 
রন ই বস নিস 


আগ্রা_ভাডা 5১৫, মধ্যম ১৩৮১০ | থাকিবার জন্য ভাল 

ভাল মা [ই আছে) * ঠেসনে উপস্থিত হইলেই মরাই 

*গুয়ালারা ধরিরা লইয়া মায়। স্বাস্থা ও আহাধ্য 
লামগ্রী ভাল। 

ক্তপুর সিক্রি১১০৩১০৪ পুষ্ট ্্য) এখানে থাকিবার 
স্তুবিধা মাই । স্থানীর লোক গদি অশিক্সিত ও দবিদ্র। 
স্থান্টা দশন করিয়া সেই দিনই গ্রভ্যাবগুন করিতে 
হয়। সম্প ব্যক্িগণ তানু *গ্রুতি বাঘ বপনের 
সনঙ্জাম শঙ্গে লইয়। বইছে পাদেন। 

'ন্দ'বন, মথুরা, মহাবন, গোকুল, দাউভী _সপৃ। পরত 
ভাড়া ভঁ-91%৯১ মধ্যম ১৩৮০০ | মগ রী হইতে 
রন্দাবন /*। অথ লা কি বৃন্দাবন ইহার নে কোনস্থানে 
পাগুরে ঈমালযে ইচ্ছান্ুবূপ বাস। ভাড়া পাগুয়। যাইর 
থাকে। পাণ্তারা উত্পীড়ণ করে না। অভি ভদ্গতার 
সহিত যাত্রিকদিগকে নানারপ সাহাা করে। মহান 
গোকুল, দাউজী, দাধা কূপ, শ্যাম কুণ্ত। গোবদ্ধীন এই 
সক স্থানে এক্াঘোগে মথুরা হইতে যাইতে হয়। 


এম 


এইমকল শ্রতোক স্কানেই গাঞ্জা আছে, এবং বারিকেরা 
ভাহাদের মায়ে পাক্িতে পাক্ধে। কিছু এই সক 
স্থানে একযোগে যাইবার পথ নিরাপদ নহে ॥ একা 

কাগমন কাধলে মাঝে মাঝে ঠকের হাতে পড়িতে 
হয়। দুই কিছ তাভাণিক লোক একত্রে গেলে কোনও 
আকা নাই। রনধামের সন্বতু মহত, মাংস'আহার 
[নিষেধ বুন্ধার ৭ অন্পথরচে গোবিন্দ জীউর অন্ন; 
প্রাদ পাওয়া 77: মথনার আহাধ্য বেশ সন্তা। 


৯৪২ গু ৰ্ধি পিট । £ 
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রাজপুতনাঁ- _ ইহার প্রায় র্কতরই যাত্রিক দিকে স্থানীয় 
বাজ।লীর*আশ্রয়ে থাকিতে হয়। হোটেল, সরাই কিন্বা 
ধর্মুশালায় ভাল বন্দোবস্ত নাই। আডনীন্খুব ভাল 

সরাই আছে, সেখানে ঘাত্রিকেরা বাসা গ্রহণ করিরা 

পুর দর্শন করিতে পারেন | জয়পুরে ্টেসনের পিঁকটে 

চাঁরি অা, আট আনা, দৈনিক জঞড়ার ঘর পাওয়া 
যায়, কিন্তু তাহার বন্দোবপ্ত ভাল নহে। কোনও 

ূপে থাকা বায় মাত্র। জয়পুষে ভানেক বাঙ্গারী আছেন । 





তাঁহার! সাদরে গ্যাটক দিগকে আশ্রয় দেন। বাজ 
পুভনার স্বাস্থ খুব ভাল। প্রায় নর্কৃহই আার্ধ্য সাদা 
সন্তা। দুগ্ধ, বত, মৎস, মাংস, প্রভৃতি সুলছে পর্যাপ্ত 
পারমাণে পাওয়া যায়। তবে মহুস্ত, কেহ থায় না। 
মাংসের সের /১০ কি৮০। আজ্মীরের শব: খুব ভাল, 
গ্রাকৃতিক সৌনধ্যও অতুচ“়। আন্প ৭:১১ বেশ 
শ্বচ্ছন্দে থাকা যাঁয়। ভাড়া ঢোলপুর ভু-৭1৬/০, মধ্যম 





১৩।০০ $ গোয়ালিয়র, ভৃঁ--৮1৩০, নধ্যম ১৫২ ১ ভরপুর, 
ভ--৮৮/০, মধ্যম ১৫//০; আজমীর তৃ--৯1/০, 
মধ্যম ১৬৮৮০ । 

দিল্লী- এখানে খুব ভাল ভাল সরাই আছে। ঠ্েসনে নামিকেই 
লরাই ওয়ালারা যাত্রিক দিগকে অভ্যর্থনা করিয়া 
লইয়া যায়। এইসব সরাইয়ে থাকিবার খুব ভাল 
বঙ্গোবস্তু থাকিলেও যাত্রিক দিগের নৈতিক অবনতির 
বিশেষ সম্ভীবন। আছে। সুতরাং পরিচিত বাঙ্গালী 
থাকিলে তাহাদের আশ্রয়ে গাকাই উচিত। দিল্লী 


রা 





গরিশিষ্ট । ২৬৩ 


এখনও বিলাদের চরম নিকেতন। যে যেরূপ ভাবে 
ইচ্ছা থাকিতে গারে। ৮২১৫৭ টাকা মাসিক বায়েও 
বাঁকা সায়, আবার শতাধিক টাকাও মপিক বাধিত 
হইতে পারে। ভাড়া হ-৮০১০মধাম ১৪৪৮৫। 


_উ্উভ্রপস্ভিসন্ত্রামল 


সম্বন্ধে মতামত। 


779106--148% 3148, 0৬. 


1005 158 ম811-৮71010) 00018105৮001006 ৪১৮০ 
8৪১0 30767178 উ&:010ই৯ 08৮01000007) 
10008 08 00180106 05 ৮0৮ 0106708500 0900 09- 
£0107% 19 500 আঃ (6ম 05৯) 06 8 আনত) 
00019) 0৩0৭) 80410960611 0070 মান] 1700 00০ 
৪0৯) 08 91 91 11ছি, সি9) 00015 00118] 87 
10102170300 01081590510 | [15070 ৩509110- 
0018 006 70009৮00015 1)610708066 51010) ৭ ৪ 
9107016 71920000) 10076 1090081110086180015,110)5 
(০6 এট ০00০ 9০০৪ 0৯৪808118৮1, 


[116 17,016 1167101--চ0) 16, 09. 


10005 900 1006)10 691000561 081010]]) 810 60 
070 5)71011008006 10৪ 015098 0106] 9৫ (0700 69 
২1515751006 08 1015 03510070185 0৮ 111970101 
+216075 স111) 0101971) 56100 01 %811005 05 891 
9016 01 009 70000101091 01808801006 1০711706800 


রঙ 5৯ ক্ষ ও 
মা চা 


১7050082075 95507000708 03 89 £78707010 ৮080 506 
79067 181709616015 8306 006 000591145 6))105110% ৮৪ 
5০108, 109 9115 20 9718010 009 0০০) 0 01060) )স 
2মাম১০৮ পঞ্জ1003 01 10) 5৪176৮0971৮ 110, 0040 15 
৪০১00578510 19885000008 166৮৮ 1১0৮7069৮16, 
10৩00000908 97014501856 00006 07103081 
১৭) 10 9000) 0 ১85 50491960 81108211. 


17476) 110117-91018078 1909, 


(7৮৮0০৮1১800 1700100180) (0১1৯ ডা 0000 তি ০৮০%- 
স্পা555) 08000000001 1030188180)99৮ 91 907601917906 
1010101, 11075 ৯0516 01006 50097 18 0500800)88010105 
170111006 0859006 880009701৯৪ 008৮৮ 098৫ 
(10011101116 8 500) 5908106911)16705, 000০9 
20180018161008 00090071008 100০5 91 06500)0958 
0010 50018৩0117079707) 010 9750100001)181707)1008 
104050 87) 01-090)6 &91119)1 09 0119 61 101116016 
91591 09০83 9৫ ৮৮০15 00100067769 07001586410) 11)9 
738101117৮7) এধত, 


“মডার্ণ রিভিউ,” “সাহিত্য” প্রভৃতি নানাবিধ সাময়িক পত্রের 
লেথক, নানাবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা ও সাহিত্য-পৰ্ষিদের সুঘোগয সভা 
গৌহাটা কটন কলেজের ইতিহাস ও সংস্কতের অধ্যাপক শ্রধুক্ত 
পদ্মনাথ ভষ্টাচার্ধ্য বিদ্তাবিনোদ এম, এ, মহাশয় গ্রন্থকারকে 
লিখিয়াছেন, 


বজ্ঞবরেযু_ 

আপনার লিখিত “উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ” পাঠ করিয়া! তৃপ্পি 
লাভ করিলাম। এভন্লিমিত্ব আমি সর্ধাস্তঃকরণে আপনাকে 
ধগ্যবাদ প্রদান করাতেছি, এবং আশা করি আপনার গ্রন্থখানি 
সবর সাদরে পঠিত হইবে। আপনি যে সর্ধজন-নুপরিচিত 
নাটক, নভেল ও কবিতার পথে না চলিয়া অপেক্ষাকৃত অক্ষুপ্ 
ভমণ স্থাস্তের বর্থে সঞ্চরণ করিয়াছেন, ইহা বড় গৌরবের কথা। 
"দেবগণের মর্ত্যে আগমন» কবিবর নবীন চন্দ্রের ভ্রমণ-কাঁভিণী 
প্রভৃতি অন্পসংখ্যক মাত্র ঈদুশ পুস্তক বর্গ-সাহিত্যে প্রকা্গত 
হইয়াছে। আশা করি, আপনি ভারতবর্ষের অন্যান্ত স্থান পরি- 
ভ্রমণ পূর্বক তদ্বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া এতাদৃশ গ্রন্থের সংখ্য 
পরিবন্ধিত করিবেন। 


জাহৃবী__ভাদ্র ১৩১৬। 

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ_শ্ীস্ুরেন্্ নাথ রায় প্রণীত, মূল্য ১*। 
গ্রন্থকার কাশী, মুক্তাপুর, চণার, বিদ্ধাচল, প্রয়াগ, এটোয়া, 
আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রী, বুন্নাথন, মথুরা, দিষ্নী প্রভৃতি উত্তরপশ্চিমা- 
গণ এবং রাজপৃতনার (ঢালপুর, জয়পুর, গোয়ালিয়র, অন্বর আঙ্গ- 
মীর, পুষ্কর ও চিতোর পর্মাটন করিয়া এই পুস্তক খানিতে হাহার 
ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রস্থকারের বর্ণনা কৌশলে 
পুস্তকখানি কৌতুহপপ্রদ ও মনোন্ত হইয়াছে। চ * 
গ্রন্থকারের ভাষায় লালিত্ট ও সরলতা আছে। পুম্তকগণনি 


এ 1/* চর 


+ 
হাতে দর্শনীয় স্থান সমুহের অনেক জ্ঞাতবা বিষয় অবগত হইতে 
পারা যায়। ্ ্ 
পন্তুকের প্রারাস্তে সুলিখিত্ত অবতরণিকাটি সকলেরই প্রণিধান- 
'ঘাগা।  দেশভ্রমণ বাতীত শিক্ষার সর্ধাঙ্গীন পরিপুষ্টি লাভ 
1 অসম্ভব, তাহা বলাঈ বাভুল্য। দেশভ্ুমণকালে আমরা 
'বঙ্গিন জাতির সামাজিক আচার-বাবভার, বীনিনীতি. শিক্ষাদীক্ষা 

৭ সাম্প্রাদায়িক মত সকল জ্ঞানিতে পারি। খ্রতিহাদিক 
ক্গ'ন সমৃহ অন্তীতের স্মতি বক্ষে ধানণ করিয়া আমাদিগকে কত 
ন। শিক্ষা দেয়। এই পৃস্তকখালি পাঠে ভ্ুমণেচ্ছা বদ্ধিত করে ৪ 
ববাগচ্ছু পাঠকের ইভা সহচর ও পথপ্রদশকের কাযা” কাঁরবে 
বালসা মমাদিগের বিশ্বাস । পুস্তক খানির বহিঃসৌঠব মানো- 
বৃষ ভইম্বান্ছে। 


চোলপুরের মহার।ণার মেডিকেল এডভাইসার সাভিত্যামরাগী 


শ্রীযুক্ত মনোমোহন বায় মহাশর লিখিতেছেন, 
নাইনিতাল 


১০1৬:০৮। 
“উত্তর -শ্চিম-ন্রনণ" পাঠ করিয়া পরম অ্রীত হইদাছি। 
বন্গ-ভাঁষায় ুমণ-নস্থান্তের অভাব না থাকিলে প্রাঞ্জল ও শ্রুতি- 
মধুর ভামার় ণইঞ্জপ পৃস্তক এই নৃতন। পুস্থকেব প্রতি ছত্রে 
-শ্ুথকের স্বদেশপ্রেম ৪ স্বসাতি-প্রীতি প্রতিফলিত হইয়াছে । 
হাতাসান্থুরাগী নবীন লেখক সময়ে একগন কৃতী লেখক বলিয়া 
পাবগাণত হইতে পারিবেন, এরপ আশা করা যায়। 


বঙ্গ-বিজয় সম্বন্ধে অভিমত | 


বাজলাঠী সংস্কত কলেজের ভতপৃন্ প্রিন্সিপাল এবং কলিকাতা 
সাস্ক ত কলোজর বর্ধমান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায শ্িযভ গক- 
চরণ শকদশনতীর্থ মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিয়ান্টেন৮ 
সংস্কত কলে, কলিকাতা, 


৫1১০৯ | 
মহাশয়, 


আপনার লিখিত “উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ” এ “বঙ্গবিজয়া 21) 
কবিয়া বিশেষ প্রীত হষয়াচি। আনার লিপি-কৌশল অনিশয় 
প্রশংসবীয়। আপনার লিশিত্ গ্রন্থ ছুইথানি পাঠ আরম্ত 
করিলে তাহা শেম না করা পর্যান্ত আকাঙ্খা নিণৃত্ত হয় না 
ভগবান আপনাকে দীর্ঘগীবী করুন। আপনার দ্বারা ব* ধার 
বিশেষ উন্নতির আশ। কৰা যায়। 'মাপনি নব্য লেখ” হইলেও 
আপনার লিখাতে অনেক স্থানে বিশেষ ভুঁয়োদশনের পরিচয় 


পাওয়া ঘায়। ইতি 
& 


০ 


স্থানাভাবে কল মতামন্তাদি প্রকাশিত করা গেল ন:। 


অবতরণিকা | 


বাঙ্গালাদাহিতো ভ্রমণকাহিনী অতি হিরল। কেবল 
ভ্রমণকাহিনী কেন-_-ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভৌগলিফতদ্ধ কিছুরই 
তেমন গ্রাচুর্ধা নাই। এমন কি, যদিও *সংস্কৃত.ভাষায় দর্শন, ৃ 
গণিত ও রসায়নশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হ্টয়াছে, তথাপি 
. সকল বিষয়ে কোনই উত্রুষ্ট লাগগালা গ্রন্থ নাই। ইহার 
আপাতত; দুইটা কারণ লক্ষিত হইয়া থাকে । 


গ্রথমতঃ, আমরা আকাল সাহিত্যের দোহাই দিয়া কেবল 
নাটক, নতেল ও ক্কবিতা লইয়াই বান্ত থাকি। সাহিতোর 
উন্নতি-কামনায় এরাপ পথ অবলগ্ন করায় বাধা নাই। গ্রন্থ- 
কার স্বয়ং এ পথে বিচরণ কারতে কুষ্টিত নহেন। আমার 
বক্তব্য এই বে, কেবলমাত্র পাহিতোর আলোচনাই জাতীয়- 
উন্নতি-সাধনের সোপান হইতে পারে না। যিনি যে বিষয়ে 
রুতবিষ্ত'তিনি সেই বিষয়েরই তথ্যান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। 
সাহিতাজগৎ অপরিচিত হইলেও নিশ্চিন্তমনে চুপ করিয়া 
বদিয়া থাকার তাহার অধিকার নাই। এই কর্তৃবাজ্ঞানের 
অসপ্ভাৰ হেতু, যাহা সভা, যাহ] দ্বারা জ্ঞানলাভ হইতে পারে, 
তাহার দিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। একজন্বই বিশেষ আলো- 
চন৷ দ্বারা স্বীয় মন্তি্ধ উন্দরিত করিয়া, নৃন 'দত্যাবিষ্কা দুরে 
থাকুক, ভাষান্তর হইতে পূর্বাবিদ্ত তথ্য উদ্ধার করিয়া, বর্গ- 
বায অনুবাদ করির্তেও কেহ চেষ্টিত হন না। | 


২ পদ কি 
রি 


(%* ) 


: দ্বিতীয়তঃ, দর্শন, গণিত ও রমারনা'দ সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্ন্- 
রাশির যদিও জগতে তুলন। নাই, তথাপ সংস্কৃত মৃত-ভাষা 
(0৬41802474ত) বলিয়া এবং বঙ্গ ভাষায় & নকল গ্রন্থ অনুদিত 
হইলে, কেহ আর এ মৃতভাষাশিক্ষার্থ যত্শীল হইবেন না 
এই আশঙ্কায়, অনেকেই উ পথে অগ্রমর হইতে সঙ্কুচিত হইয়া 
থাকেন। 

যাহা হউক, এই হই সিদ্ধান্তের ভাল মন্দ বিশদভাবে বিচার 
কর! এসলের উদ্দেগ্ত নভে | ভবে নিঃসঙ্কোচে এই মাত্র বল! 
যাইতে পারে যে, বতাদূন পথাস্ত বঙ্গভাষায় কেবলমাত্র সাহি+ 
ভোর একচেটি॥া অধিকারের পরিবর্তে নানাপিষয়িণী আলো- 
চনার আাবিভাব না হইবে, ততপিন বাঙ্গালীর জাতীয়উন্নতির 
আশ! নুদূরগ্র্প্ত। | 

ভহা। বড়ই লজ্জা ও পারতাপর ধষ%় ধে, আমাদের দেশ- 
সম্বন্ধে এ পযাস্ত কতশ্াল গ্রন্থ বাইর হইয়াছে, তাহার মাধ 
কাংশই ্উরোপীরপাটক-রচিত। হাদও ঢুই চারি জন বাঙ্গালী 
গ্রন্থকার এ ব্যন্বের আকোচনাছ প্রবু্ভ ঠহয়াছেন,। তথাপি 
বৈদেশিক গ্রন্থাদির তুশনায় ভাহাদের গ্রন্থ আত আকাঞ্চৎকর। 
ইউরোপীয়গণ দাভনমুদ্র হেরনদী ছরীর্ণ হহুয়া আমির, এই 
নবদুর ভারতের তথ্যানুনঙ্জান কাঁঙবার অস্ত যেরূপ অধাবসায় 
ক্সবলন্থন করেন, আমাদের (দায় হ্রাতামন হাতার শতাংশ 
অবলম্বন করিলে কর্তব্্রানের সষ্টাব রঙ্গিত হইয়াছে বলিষ্মা, 
আমরা, স্পদ্ধা করিতে পারিতাম। 

“কেহ কেহ. বাপেন,-ইউারাগীয়গণের হ্ার আমার সেন্বপ 
ধনৈশ্বধ্য নাই যে, নিশ্চিন্তমনে বসিয়া বমিয়। নানা তনবাস্িসক্জানে। 


টু 


(৬০) 


অভিনিবিষ্ট হইাতি পারি । আমাদিগকে অন্রচি্তায় বাতিবান্ত 
থাকিতে হয়। 

এ কঞ্চ আমর! স্বীকার করিতে পারি না। লকলেই আর, 
অন্নচিন্তাক্রি নেন স্তামাদের ভিতর এমন সতত্র সহস্র যুবক 
আছেন, বাহার ধনের গ্রাচুর্যা উপপন্ধ করিফ্জা ও ইন্দিয়াসক্তিতে 
মন্ত থাকিয়া ত্রশ্বধোর শ্রাদ্ধ করাকেই ব্যয়ের উপযুক্ত পণ 
বলিয়া জ্ঞান করেন। তারপর ই উরোগীুয়গণের আয়ের তুঁল- 
নায় আমাদের আর যেমন অল্প, তাহাদের বাসের তুলনায় * 
আমাদের বায়ও তেমনি সংক্ষিপ্ত ৯ বিশেষতঃ, আমরা মল্লায়াসে 
অল্নুবায়ে স্বদেশের যেমন তথা সংগ্রহ করিতে পারি, দূর 
ইউরোপথণ্ড হইতে এদেশে *্মাসিয়া কোন পর্ধ্যটকই তেমন 
সহজে কৃতকার্ষা হতে পারিবেন না । 

যাহা হউক, আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সে সকল গ্রন্থাভাব পৃরণ- 
কল্পে প্রণীত হয় নাই। সে বিষয়ে আমার যোগাতার অভাব 

. আছে। অথবা বঙ্গভাষায় ভ্রমণকাছিনীরচয়িতাগণের পথ- 
প্রদ্শক হইব, এমন স্পদ্ধীও আমার নাই । সৌভাগাবশতঃ 
কয়েকজন যোগাতর ক্ুতবিগ্ভ লেখক ইতিপুরব্বেই মেস্থান গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

বাঙ্গালী চিরকালই দেশভ্রমণে অনভাস্থ। বাম্পীন্নশকট 
ও পোতাবলী পণশ্রমের লাঘব করিলেও, আপনার শ্ান্তপূর্ণ 
কুটার পরিত্যাগ করিয়া, প্রবাস পধাটন করা তাহার অনভ্যাস। 
প্রধানের ক্লেশময় পর্যাটনে কি শান্তি এ্নহিত আছে, তাহার | 
মন্মোদদ্বাটনে তিনি অমগর্থ। 

দেশপন্যটন £য কেবল শান্তিগ্রদ, দেশত্রমণে যে কেবলমাত্র 


(1 ) 


কৌতূহল চরিতার্থ হই! থাকে এমত নহে,_-আশেধ জ্ঞান এবং 
অভিজ্ঞতাও জন্মে। এ বিষয়ে মনস্ী শ্রীযুক্ত রমেণচন্্র দত মহা- 
শয় লিখিরাছেন )--4&. 98110 ০71116107 170010 17 87 800. 
90108 ম1)10) 90805070915 09 000+ 1170010710 02115 & 


0181017 91001) 907 (6860008 001006 00070, 


এই কথাকয়টা বর্ণে বে সতা। এইজ্ান ও এই শিক্ষা 
নাই বলিয়াই, আজ বাঙ্গালী সাহসে, ক্রম, ব্যবসাবাণিজ্য 
অন্যান জাতির সমকক্ষ নহে। নানাদেশীয় নানা!বষয়ের ও 
দর্শনীয় বস্তর বর্ণনা! পাঠে যদি তাহার দেশত্রমণন্পূহা বিদুমাত্রও 
বদ্ধিত হয়, সেই ভরদসায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থথানি পাঠকলমাজে 
প্রচারিত হইল। 


বন ১৩১৪, 
| গ্রন্থকার । 


ইত্রাহিমপুর, ত্রিপুরা । 


বাসাণনীর পথে 
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* দিল্লীর পথে। 


আজমীরে জিনিসপত্র রাখিয়। আসিয়াছিলাম, একথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে ) স্্তরাং আমাকে দিল্লীর পথে পুনরায় 
আজমীরে অবতরণ করিতে হইল। গাড়ীতে বসিয়া বসিয়। 
আগ্জমীরবাসী কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় ছ্‌ইয়া- 
ছিল; তিনি জেদ করিয়া এবার আমাকে তাহারই আলয়ে লইফ়। 
গেলেন। পশ্চিমের সর্বত্র বাঙ্গালীগণ এইব্ধপ শ্বদেশবাৎসল্যের 
পরিচয় দিয়া থাকেন। নানারূপ গল্ে স্বল্পে এবং তাহাদের আদর- 
অভার্থনার ভিতর সেই রাব্রিটুকু কাটাইয়া দিয়া, পরদিন ১৩ই ূ 
ফান্ধুন অপরাহ্কে, ডাকগাড়ীতে দিল্লী যাত্রা করিলাম। 

এতকাল একটা কথা বলিতে ভূলিয়! গিয়াছি; আঙমীরে . 
আদিয়া আমার সঙ্গে একটা শ্বদেশীয় মুসলমান পরিক্রাজকের 


২৪০ রর এ উকি ভ্রমর্ণ। 


সাক্ষাৎ ঠা হ্ল আমি যখন বিন টত্ তখন ন তাহারই 
তত্বাবধানে জিনিসপত্রগুলি ফেলিয়া! রাখিয়া গিয়াছিলাম? 
এখন আমি দিল্লী যাইতেছি শ্রবণ করিয়া, তিনিও তথান্র, ধাইবার 
জন্য আমার সঙ্গ ল্টলেন। দু'জনে গল্পস্বল্প করিয়া, পথকষ্টের 
অনেকটা লাঘব করিলাম । 
জয়পুর হইয়া, রাত্রি চারিঘটকার সমফ্জ গাড়ী বান্দিকুই 
পৌছিল। আর, এম, আর লাইনে বান্দিকৃই একটী বড় 
জংসন। আমরা এতক্ষণ যে গাড়ীতে আসিতেছিলাম, তাহা 
এইথান হইতে আগ্রাভিমুখে শ্রস্থান করিল; আমরা অন্ত 
গাড়ীতে আরোহণপূর্বক দিলীর পথে অগ্রদর হইতে লাগিলাম । 
পথে আলোয়ারের দৃশ্ত বড় চমৎকার! এমন সুন্দর ও 
মনোরম স্থান আতপদদ্ধ রাজপুতনার অতি বিরল। নীল- 
শোভাময়ী শিখিগণ পক্ষবিস্তার পুর্ধ্বক নির্ভয়ে ক্রীড়া করি- 
তেছে; চারিদিকে রাশি রাশি পুষ্প প্রস্ছুটিত হইয়া, হাসির 
প্রভাঁয় দিগস্ত আলোকিত করিয়াছে; আর প্রিয়দর্শন চাক 
অট্রালিকাগুলি মাঝে মাঝে মন্তকোন্বোলনপুর্বক বৃক্ষপন্র- 
রাশির ভিতরে নীলবারিশোভিতা কুমুদিনীবৎ কেমন বিরঃঙ্জ 
করিতেছে! দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়া গেলাম । 
_ গাড়ী যতই দিল্লীর নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই শশা 
নের বিরাটদৃশ্ঠ ক্রমে ক্রমে আমাদের নয়নসমক্ষে প্রকটিত 
হইতে লাগিল 7--ততই ভগ্ন ইষ্টকালয়াদির সংখ্যা উত্তরোত্বর 
বন্ধিত হইতেছিল |. শত শত প্রাচীন দেবালয়, মসজিদ ও আবাপ- 
ভবনের ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত অস্থিকহ্থালের ভিতর দিয়া আমাদের 
গাড়ী চলিতে চলিতে, বেলা ছুই ঘটকার সময় দির্লী পৌছিল। 


5 দ্বিল্লীর পথে। ) ২৪১ 


২পশাচসসাপিপপাপাপাশাপাপপিপসাপিপিপিপাপিসিপাপা্পসপাসাকাপাপাসাপাপাপাবাপাতাতাশাপ পাপাপাপাপাপাপাাপাপপাপাপন এপাপাপাপাপ 


শ্াই আর+, 'বিবিল্গি আই”, "আর এম আর”, “এন ডব্লিউ 
আর", “ও আর আর', ও “পি,আই পি আর এর লাইনগুলি 
একজ্স সন্সিলিত হুইয়াছে। বনুদূরবিস্তৃত ছ্রেসন-প্রাঙ্গণ ও 
অষ্রংলিকাগুলি আনেকট! হাওড়াষ্টেপনের মতই দৃষ্ট হইব 
থাকে । র ০ 

আমর। বাহিরে আসিয়া দিল্লীর রাজপথে পদার্পন করিতেই 
চারিদিক হইতে ঝাঁকে কাকে. সরাইওয়ালাগণ আসিয়া! ঘেরিয় 
দাড়াইল। আমার সরাইয়ে ষাওয়ার বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল 
না) এই নগরবাপী কোন একটা বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নিকট 
একখান পরিচয়-পন্র লইয়া আসিয়াছিলাম ; তাহাই নিকট 
অবস্থান করিব, এমতই ঠিক হইয়াছিল। কিন্তু সম্গীয় লোকটীর 
কি হইবে, এবং এখন যাইয়াই বা হঠাৎ সেই কথিত লোকটার 
সাক্ষাৎ লাভ করিতে পাঁরিব কি না, এসব কথা চিস্তা করিতে 
করিতে মনে করিলাম, প্রথমে কোন সরাইয়ে আশ্রয় লওয়াই 
যুক্তিযুক্ত বটে। 

এখানে ভাল ভাল সরাইয়ের অভাব নাই । বিলাসের চির- 
লীলানিকেতন দিল্লীতে আও যে সৌখিনতার তরঙ্গ ও 
ক্মারামআোত প্রবাহিত হয়, তাহা অন্তত্র ছুলত। মনোহর 
বিপণিশ্রেরী, সুন্দর সুনর দেশীয় ও ইউরোপীয় ছোটেল, 
নানারূপ আরামদায়ক প্রশস্ত সরাই ও চারু স্বানাগার (77105 
898) গুলি দিল্লীর অমূল্য সম্পত্তি। ্টেপনের বাছিরে কুইন্স. 
গার্ডেন। কুইন্স গার্ডেনের এক পাশেই রাস্তার পারে কোন 
এক সরীইয়ে আমরা স্থান গ্রহণ করিলাম। সারাদিনের পরিশ্রমে 

১ 


২৪২ উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ। 


পাপী পপি পিপসাপপসিপাপিসিসাপপ পিপাসা সিপিসাপপীসপিসিপিপিপিসিশশাশপাশী 


ও ক্ষুধায় মৃত প্রায় অসাড় হইয়া পড়িয়াছিলাঘ) তাড়াতাড়ি 
স্বানাহার অম্পন্ন করিয়া, সেদ্িনকার মত সেখানেই বিশ্রাম 
করিলাঘ--আর কোথাও বাহির হইলাম না। 

এলাহাবাদের ধন্মশালার মত এখানেও জলের কলের, এবং 
নানাবূপ জিনিসপত্র ও ভূত্যাদির' বিশেষ সুবিধা আছে। পর 
দিবস প্রত্যুষে গাত্রোখান করিতেই একজন চাকর আসিয়া স্নান 
ও হাতমুখ প্রক্ষালনের জন্ত গরম জল আনির হাজির করিল। 
আমর! নান করিয়া দেখি, ভোজনেরও .ষোলআন! রূপ আয়োজন 
হইয়াছে--ডাল, ভাত, রুটা, তরকারী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তত । 
সরাইয়ে যাব্রিদিগের স্থবিধার্থ একজন পাচক ত্রাণ রক্ষিত 
হইয়া] থাকে । যাত্রিগণ যখন যাহা ভোজন করিতে চাহে, 
উপযুক্ত মূল্যে তাহাই গ্রস্ত করিয়া দেওয়া তাহার ব্যবসা । 
আহার করিয়া আমরা সেই পূর্ব-কথিত বাঙ্গালী তদ্রলোকের 
আবাসগৃঙের তল্লাসে বহির্ঠত হইলাম । ইনি দিল্লীর 51 
36০860৪ কলেঙ্গের একজন ফিলসফির অধ্যাপক; নাম-_ 
নিশিকান্ত সেন। বাদ! চিনিয়! লইতে আমাদিগকে বড় বেশী 
বেগ পাইতে হইল না। দেখিলাম, নিশিবাধু বড়ই অমায়িক 
লোক; অল্প বয়ল, বেশ হাসিধুসী চেহারা, দিব্যি আলাপী- 
সালাপী। ভিনি আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এফং, 
আমার দঙ্গীর মুদলমান পরিব্রা্জকটাকেও  স্বালয়ে বার 
গন্ঠ ত্র করিতে লাগিলেম। তাহাকে ততটা কষ্ট দিবার ইচ্ছ! 
না থাকিলেও আমরা তাহার অনুরোধ এড়াইতে পার্সিলাম না। 
বন্ুটী অগত্যা অন্তাত্র আহারের বন্দোবস্ত করিয়। তথায় বাসাগ্রহণ 
করিতে স্বীকৃত হইলেন। আমর! অতঃপর দিশ্লীতে যতদিন বাস 


 বিলীর পখে। | ২৪৩ 


করিয়াছিলাম, মিশিবাবুর। লোদর প্রতি, যনে  শ্রবাসের, যাতনা 
ও ক্লেশ আমাদিগকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতৈ পারে নাই । 
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ধুধিটিরের ইনতপ্স্-এরাজপুত, পাঠান ও*মোগলের শত শত 
বংসরব্যাপী রাজধানী এই দিল্লীনগরী-_ইহাদের প্রাচীনত্বের কথা 
পাঠককে আর নূতন করিয়া! কিছুই বলিতে হইবেন|। অতি পুরা- 
তনকাল হইতেই এই স্থান ভারেতের ইতিহাসাঙ্কে চিত্রিত হইয়! 
আমিতেছে। প্রাচীন ইন্ত্প্রস্থের বিলোপ সাধিত হইলে, খৃষ্টের : 
জন্মের প্রায় সমসামগ়িককালে, দিলু নামক কোন মৌর্য্যবংশীয় 
নরপতি সর্ধপ্রথম এই ভগ্াবশেষের নিকট আপন রাজধানী 
স্বাপন করেন এবং শ্বীয় নামানুযায়ী ইহাকে দিল্লী নামে অভিহিত 
করেন। কিন্তু ছর্দান্ত শত্রদিগের আক্রমণে অবিলম্বেই এই ক্ষুদ্র 
নগরী ধ্বংসপ্রাণ্ধ ইল; সেই অবধি সাত শত বৎসর পর্যাস্থ 
- আর ইহার কথ! শ্রত হয় নাই! +৩৬ খুষ্টাকে এই স্থান 
'তোমার” বংশীষ্ক অনঙ্গপালের রাজধানীতে পরিণত হয় । 
বর্তমান কুতুব মিনারের নিয়ে এই রাজধানীর ভগ্নাবশেষ 
অগ্যাপিও বিদ্যমান আছে | আনঙ্গপালের বছছ পরে চৌহান- 
বংশোন্ঠৰ পৃর্ীরার্জ দিল্লী ও আজমীরের যুক্তসিংহাসন অধিকার 
করিয়া,এই স্থানেই একটী ছুর্গ নিম্মীণপুর্বক বাস করিতে থাকেন) 
সেই জন্ত ইহার নাম “রায় পৃথেরো “হর্ন” হইয়াছে। ইহার পর 
পৃথীরান্জের পরোলোকাস্তে, ভারতে পাঠানসাত্ত্াজ্য সংস্থাপিত, 
হইল। পাঠানের! গ্রাচীন রাজধানীর অদূরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
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আপনাপল ছর্গাদি নিশ্িত করিয়া বাস নিতে জাগিবেন। 
তাহাদের ভগ্মাবশেধ আজিও পুরাতন দিল্লীর পৃথক পৃথক অংশ- 
বিশেষরূপে ইতন্তত; পতিত আছে । পাঠানদিগের অস্কে মোগপ- 
রাজধানী কতকালের অন্ত আগ্রায় স্থানাস্তরিত হয়। কিন্তু তখনও 
বাদদাহগণ দিললীকে অবহেলার টক্ষে দর্শন করেন নাই। 
বাবর, আকবর ও জাহাঙ্গীর ইহার সংশ্রব এককপ পরিত্যাগ 
করিলেও দিল্লীর সমৃদ্ধি মান হয় নাই । হুমায়ুন, শের সা ও তদীয় 
বংশধরগণের রচিত প্রাসাদাবলীব ধ্বংসাবশেষ ইন প্রস্থভৃমে 
আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। দাহজাছান ভূপতির রাজত্বকালে রাজ- 
ধানী পুনরায় দিল্লীতে আনীত হইল। তদ্গঠিত গ্রাচীরপরি খা- 
বেষ্টিত হূর্গপ্রাসাদসম্ধিত সাজাহ্বানাবাদই আজ কাল নুতন- 
দিল্লী নান সর্বত পরিচিত--আর বহক্কোশব্যাপী অন্তান্ত 
পুরাতন রাঞ্ষধানীর সমষ্টিগুলিই পুরাতন দিল্লী নামে কথিত 
হইয়া থাকে । ফুযুগাত্তরের বার্তাবাহী এই সকল তগ্য্তপ. 
রাশির ভিতর, যে শতসহত্র দর্শনীয় মামগ্রী লুক্কার়িত নর 
তিন চারি দিনে তাহা। সম্যক পরিদর্শন করা অপস্ভব। আমরা 
একরূপ আহারনিদ্র] পরিত্যাগপূর্বক বিশেষ বিশেষ ভ্রষ্টবা 
জিনিসগুলি মাত্র দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম; পাক 
পাঠিকাদিগকে তাহাদেরই কিঞিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দি: এই 
আধথ্যাস্থিক! নমাধা করিব। | 


নৃতন দিল্লী । 
পৃর্থীরাঙ্জের রাজধানীর এগার মাইল উত্তর-পূর্ব, বালুকা- 
সৈকতনিবন্ধা নীলশোভাময়ী যমুনার পশ্চিমতটে, ১৬৪* খ্রষ্টাে ' 





 মুস্তন দিল্লী । | , ২৪৫ 
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লাহঘাহান বাদমাহ এই নূতন নগরী স্থাপিত করেন। দৃঢ়- 
প্রাচীরবদ্ধ ও গভীরপরিথামুক্ত এই সরে দশটা উন্নত ফটকপথে 
প্রবেশ ফ্রিতে হয়। ্ ও 

১৫ই ফাল্তুন, ছু'প্রহর। নিশিবাবু আমাদিগকে লইয়া সহর 
দেখাইতে বাহির হইলেন। প্রথমেই আমর! প্রাচীনরাজ প্রাসাদ" 
মালা দেখিবার জন্ত দুর্গাতিমুখে প্রস্থান করিলাম । 

নগরীর এক অংশে, নদীতটে, সাহজাছাননিশ্মিত মুন্দর 
দুর্গ আজও যেন সম্পূর্ণ নৃতন রহিয়াছে । লোহিত গ্রস্তরবিনি- 
শ্িত প্রাচীরগুলির গঠন প্রণালী অনেকটা আগ্রাদুর্গেরই অনুরূপ, 


] 


তবে ততটা উন্নত নহে। ছুইটী মাত্র ঘ্ধারপথে এই ঢর্গে প্রবেশ 


করা ধায়। তাহাদের নাম--লাছোর দরজা ও দিল্লী-দররজা। 
তন্মধ্যে লাহোর দাই বিশেষ উন্নত ও ম্ুগ্রসি্ধ। আমরা 
কেন্টনমেন্ট মাঞজিষ্টারের নিকট হইতে 'পাসগ্রহণ করিয়া ডিতরে 
প্রবেশ করিলাম । ৩২** ফিট দীর্ঘ, ১৬০* ফিট প্রস্থ, এই চর্গে 
, সাহজ্জাহান ও আউরঙ্গজেবের অম্রালয়তুল্য রাজপ্রাদাদমালা 
এধনও কতক কতক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে | লোছিতস্তস্তমালা- 
শোভিত প্রশস্ত আমদরবারগৃহ, নানারূপ রত্বালঙ্কারচিন্তরিত 
ভুবনবিখ্যাত দেওয়ানীথাস, বিলাদিতার চিরনিকেতন, দরমী. 
মালাসিক্ত হাদাম বা ন্নানাগার, পারিবারিক ভক্গনালয় আউদ্ঙগ- 
জেবনিশ্মিত ক্ষুদ্র মতি'মদ্জিদ্‌ :ও বেগষগণের আবামভবন 
রলমহলের চাক অট্রালিকাগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস। 
লাহোর-দরক্ষাপথে ছুর্গ প্রবেশ করিলেই সম্মুখে নক্করখানা। 


' ফটক হইতে এই অস্টালিকার ভিতর দিয়া একটী সোজা রাস্তা 


বরাবর আমদরবারে উপস্থিত হইয়াছে। প্রবেশমাত্রই বহুদুরে 
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দরবারগৃহের সিংহালনমঞ্চ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । পূর্বকালে 
বাদগাহ সিংহাঁসনোপবিষ্ট হইলে, দুর্গ প্রবেশার্থীদিগকে এইথান 
হইতেই তদলীম ঠুকিতে ঠুকিতে রাজসদনে উপর্থিত হইতে 
হইত; আবার প্রত্যাবর্তনকালেও তাহারা এই ভাবেই ক্রমা- 
গত অভিবাদনের সঙ্গে পশ্চাৎপদ হইয়া হাটিতে হাটিতে 
নিক্কান্ত হইতেন। আমদরবারের দে শোভাসম্পদ এখন আর 
নাই। . বর্ণিয়ারকখিত- স্র্ণালঙ্কারভূষিত চিত্রাদি অনেক দিন 
লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে) শ্বেতপ্রস্থরনিশ্মিত সিংহাসন মঞ্চে এখন 
আব উজ্জ্বলজ্যোতিঃ মযুর-সিংহাসন রূপের শিখা প্রকটিত করে 
না; সেরাজপরবারও এখন আর নাই? কেবল সারি সার 
স্তম্তগুলি অতীতের সাক্ষীশ্বরূপ নিস্তবন্ধে দণ্ডায়মান আছে। 
দেওয়ানীআমের পশ্চাতেই রঙ্গমহাল, এজমহালের উত্তরে 
বাদসাহের শয়নগৃছ বা খোয়াব্গা। এইখানে যে একটা উৎকৃষ্ট 
মন্বর প্রস্তরজাল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অপৃর্বকারুকার্ষের 
তুলনা কোথাও নাই। ইহারই উত্তরে ভূবনবিথাত দেওয়ানী- 
-খাস। চারিদিক উক্ত এই রত্বািথচিত মর্দবরগৃছ ভারতে 
অদ্ধিতীক্প। আগ্রার থানমহলের অন্থকরণে নানা বন্ুমূলা প্রস্তুরে 
ইহার ছাদ ও দেওয়ালখুণি অতি নআাশ্চধ্যকৌশলে চিত্রিত ক 
হইয়াছে । মেজের মধ্যস্থলে একটী শূন্তপ্রস্তরামন। 'পাচীন 
মুক্তাপ্রবালাদি বছুকাল অপন্ৃত হইলেও, এই অপৃর্বসৌধ 
এখনপু উজ্জল প্রভার চারিদিক উত্তাসিত করিয়া! রহিয়াছে! 
কবি সত্যই ইহার একাংশে লিখিয় গিয়াছেন--“পৃথিবীতে যদি 
কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে এই :”” ইহার প্রাচীন সমৃদ্ধির, কথ।' 
চিন্তা করিয়া দেশিলে, একথা একবারে অর্থহীন বিবেচিত হইবে 


ঙ 
চ্ দিল্লী । *৯5৭ 


না। বেওয়ানীথাগের উততরপার্থে ছামাম বা ্ানারধীর। এই 
খানে বাদসাহের পুরমহিলাগণ রিনি ধারের স্থরভিজ্রোতে 
গা! ঢালিয়ী খঁদয়া নখের তরঙ্গে চিরনিমজ্জিত হইতেন। তিনটা 
সুনারু সুন্দর শিল্পময় প্রকোষ্টে, কত কত ক্ষুদ্র উৎসরাজি নির্মল 
মেজের উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহাদের কোনটা হইতে উষ্ণ, 
কোনটা হইতে শীতল জলের উদ্ধার! বাছির হইয়া জলাধারগুলি 
প্লাবিত করিত। আবার আর একটীখঙ্গীর্ণমন্্ররপথে যমুনার 
পৃতবারি-_অন্তঃসলিলাদ্ধপে রঙ্গমহাল ও দেএয়ানীথাসের ভিতর 
দিয় এইন্থানে আনীত হইত । দে স্রোত এখন আর নাই 
কতকাল শু হইয়া গিয়াছে! 

ইহারই পশ্চিমে একটী আলগা ভূর্মথণ্ডে মতিমস্জিদ্‌। 
আগ্রার মতিমস্জিদৃঙ্অপেক্ষা ইহার আকৃতি অনেক ক্ষুদ্র। কারু- 
কার্ধ্যও তেমন উৎকষ্ট নহে। এই ক্ষুদ্রমন্দিরও আমূল শ্বেত- 
প্রস্তরবিনিশ্মিত। উপরে তিনটা উত্কৃষ্ট গম্ুজ শোভা পাইতেছে। 
দর্স্থ কুলললনাগণের উপাসনার জন্ত আউরগছেব বাদ্দা এই 
মলির নির্মাণ করিয়াছিলেন। 

এই সব দেখিয়া আমর! দুর্গ হইতে বহিগত হইলাম। হুর্গ- 
প্রাচীরের বাহিরে গশস্ত উন্নততূমির উপর বৃহৎ জুন্মামস্জিদ 
আকাশ ভেদ করিয়। দণ্ডায়মান আছে, উচ্চ মিনারদয় বেন 
কোনও বিজ্ব্মী সেনাপতি হস্তদ্বয় ৰরূপ উদ্ধে উখিত হইয়া সকল 
নগরবাসিগণকে আশ্বস্ত ও উৎ্লাহিত করিতেছে। অতুচ্চ 
বেদীর উপর অস্াচ্চ ফটকশোভিত এই উপাসন!মন্দির সাহজা- 
হান ভূপতি ১৫ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে পূর্ণপঞ্চদশ বৎসরে নির্মিত 
করেন। হিন্দগণ 'পাঁপ, ব্যতীত এই মন্দিরে প্রবেশ করিতে পায় 
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না। নিকটেই পাস, মিলিয়া খাকে। আমর! পাস- রানুর 
মন্দিরপ্রবিষ্ট হই মিনারারোহণপুর্বক চারিদিকের শোভা 
দর্শন করিলাম; তারপর বৃহৎ ভ্নালয়ের সম্মুতস্থ প্রশস্ত আঙ্গি- 
নার মরোবরতীরে ক্ষণকাল উপবেশন করিয়া সন্ধ্যার প্রজ্ছলিত 
দীপালোকের সপ্ত সঙ্গেই দিলীর চির প্রসিদ্ধ বালবর্মটাদ্‌নী- 
চকে আলিয়া উপস্থিত হইলাম । 
টাদূনীঠকের প্র।চনগৌরব মারঞ্জিও একেবারে ম্লান হইয়া 
যায় নাই। প্রশস্ত রাস্তার দুইধারে উত্কৃ্ বিপণীশ্রেণী ; সড়কের 
মধ্যস্থলে উচ্চবেদীর উপর ব্যাপাঁরীগণ নানা মনোমুগ্ধকর দামগ্রী 
সাঙ্গাইস়্া। বাখিরা বসিয়া আছে। রক্পনীর দীপালোকে তাছান্দের 
ষে উজ্জ্গচিত্র প্রকচিত হয়, তাহা দর্শন করিপে অজ্ঞাঙলারে 
কেমন দেই এককালেব্র একখানি অস্পই সালেখ্য ধীরে ধীরে 
করনারাজো জাগিরা উঠে। উচ্চ ক্লুক-টাওয়ার ও উৎসাদিশোভিত 
এই এতিহাদিক পথের একপার্খে রোদেনউদ্দৌলার প্রাচীন মঠ 
“সোনালী মদ্দিদ।» কথিত আছে, ইহারই উপর হইতে জঢ়- 
মতি নাদের সা দিল্লীধ্বংসের আদেশ প্রচারিত করিয়াছিলেন । 
সহরের উত্তর দিকে কাশ্মীর-দরক্কা। পঞ্চাশবংসর পুবের 
এইদ্বারমুখে যে কল বীভৎস কাও সংজ্ঘটিত হইয়াছিল, ৬11 
ইতিহাসভ্ঞ পাঠকমান্রেই অধগত আছেন। সে সঞ্ল কিছু 
কিছু চিন্ত অন্যাপিও এস্থলে বর্তমান আছে! এইখানেই 
, ইংরেজসেনাপতি জেনারেল নিকলদন্‌ অভুলবিক্রমে শক্রসৈস্ত 
বিনাশ করিতে করিতে বিদ্রোহীদের হস্তে আত্মপ্রাণ বিসঙ্জন 
করিতে বাধ্য হন। এই বীরত্বপূর্ণকাছিনী সঞ্ীবিত রাখিরার জন্ত 
ভারতগবর্ণমেণ্ট কৃতজ্ঞতার চিহ্স্বরূপ দরজার বাহিরে একটা 
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উৎসরাগ্গিপরিবেষ্টিত স্ুন্দয় উপবনভূমি নিশ্মাণপূর্বক তন্মধো 
গদীয় বৃহৎ প্রতিমৃত্তি গ্রতিষ্টিত করিয়াছেন ইহারই কিয় রে 
ফতেগড়ের উদ্নততুমির উপর অু্তান্ত মৃতসৈস্তগণের স্মরণচিহুস্থরূপ 
দ্বিতীপ্ন আর একটা সবদৃশ্ত মন্দির স্থাপিত হইয়াছে । এই সুন্দর 
মনিন্ষটা ছোট হইলে ও, উন্নত স্থানে স্থাপিক্ড বলিয়া! বহুদূর হইতে 
সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । অন্টান্ত মি্গারের মত, ইহার 
ভিতর়েও পিঁড়ি আছে--তদবলস্বনে উপরের দিকে কিয়, অগ্র- 
সর হওয়া যায় । 
নিকলসন্পার্কের সন্লিকটেই আমেদ সা-জননী কুদ্সিবেগম- 
নির্শিত কুদ্সিয় বাগান। এখানে বছুত্র ফলমূলের বৃক্ষ দৃষ্ট 
হইয়া থাকে । হইহারই আর এক পার্থে সাহেবদের কবরখান। । 
শত শত শ্বেতাঙ্গের শ্রদৃশ্ত কবরশ্রেণী বৃক্ষের শ্যামলক্িগ্বছায়ায় 
চিরবিআমলাভ করিতেছে। নীরব, নিস্তক, মৃছ্বাযুদঞ্চীলিত 
এই সমাধিকানন বড়ই গম্ভীরভাববাঞ্ক। সহরের ভিতরে 
ষ্েমনের নিকটেই কুইঙ্ম গার্ডেন। কুইল্সগার্ডেনের মধাস্থলে 
, একটী মনোহর প্রস্তরাট্রালিকায় দিল্লীর টাউনহল, পার্ক 
লাইব্রেরী, মিউনিদিপাঁল অফিস ও মিউজিয়াম গ্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । প্রাটীনকালের কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র এবং নানা- 
শিল্পথচিত বহুতর প্রস্তরমূরতি ও প্রস্তরপাক্রাদি ব্যতীত এই ক্ষুদ্র 
মিউজিয়ামের ভিতর অন্ত আর তেমন কিছুই দেখিবার সামগ্রী 
নাই। এতগ্থাতীত, দিল্লীতে আরো কয়েকটা হন্দর ন্ুন্মর মস্‌ 
জিদ্‌ ও অক্টালিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্থানাভাবে দে সকলের, 
উল্লেখ নিশ্রয়োজন মনে করিলাম । নগরে কয়েকটি সৃতার ফল , 
" এবং বিস্কুট প্রভৃতি অপরাপর দ্রব্যের ফেব্ররী স্থাপিত হইয়াছে। 


1 5 


ৃ 
২৫০ - উত্তরপশ্চিম-দ্রদণ। 


চে পপি প্রসাদ পিপি পিপল পাপা পাপা 


স্বর্ণ রৌপ্য ও গজদস্তের অতি সুক্প্রকারুকার্যের জন্ত দিল্লী বিশেষ 
গ্রদিদ্ধ । ১৯০১ সালের সেন্সানে ইহার লোকসংখা কিঞ্চিদধিক 
ঢুইলক্ষ বলিয়া স্থিরীকৃত হইরাছ্িল। 


পুরাতন দিল্লী । 
কখনও নূতন ভাল, কখনও পুরাতন ভাল! নৃতনদিল্লী 
অপেক্ষা চূর্ণবিচুর্ণিত পুরাতনদিন্ত্রী আমার নিকট অধিকতর 
দর্শনযোগা মনে হুইয়াছিল। , 
১৬ই ফাল্তুন বৃহষ্পতিবার স্ধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাড়া- 
তাড়ি স্লানাহারসয'পনপুক্পক আমরা এই কীত্টিসমাধি পুরা" 
তন নগরী দশনার্থ যাত্র। করিলাম। আজমীর-দ্বারপথ অতি- 
ক্রম করিতেই আমাদের অশ্বশকট ভন পমালাপরিবেষ্টিত খই 
শ্মশান প্রান্তরের একপ্রান্তে পড়িয়া! কেমন মিলিয়৷ গেল। ৪৫ ব্্গ- 
মাইলব্যাপী এই ভীষণ মহাশ্মশান্র তুলনা! জগতে আর দ্বিতীয় 
নাই । দুরদুরাস্তরে যতদুর দৃষ্টি যায় চাহিয়া দেখিলাম, কেবলই 
শ্মশান, কেবলই ভগ্নাট্টালিকার।শি ! মৃত্যুর করাল ছায়া তাহাদের 
চারিদিকেই যেন নৃত্য করিতেছে । বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে 
প্রাচীনসহরগুপি লুপ্তপ্রায় প্রাচীরবেষ্টিত হইড্সা ্ঃউঁবিনষ্ট- 
কলেবরে দূরে দূরে লক্ষিত হইতেছে'। শত শত প্রাচীন অষ্টা- 
লিকার কোনটা স্বল্ক্ষতিগ্রস্থ, কোনটা অর্ভগ্ন, কোনটা বা 
, একবারেই ধূলস্যাৎ হইয়া গিয়াছে । কোথাও দশটা, কোথাও 
পাঁচটা, কোথাও ব! একটাই একাকী ফড়াইপকা ঠাড়াইয়া বাতা 
দের সন সন্‌ শবে হদয্নের চিরব্ধেন! করণস্বরে ধ্বনিত করি- 
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তেছে। হায়! কত ত কীতি, কত কাহিনী, ২ কত ত শ্বধযসম্পদ 
এই্দবানে ধূলিরাশিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে, জ্চাহা কে বলিবে ! 
কত ঝাজা* মহারাজা, নবাব*ও বাদ্‌সা এই মৃত্তিকারাশির 
ভিতর লোপ পাইয়াছে, তাহা কে জানে ! যাহারা এককালে 
পৃথিবীপতি ছিলেন, খাহাদের দোর্দও প্রতাপে চরাচর কম্পিত 
হইত, ধাছাদের কীতিমযধব্ধ একদিন সর্বত্র প্রতিষ্টিত হুইয়া- 
ছিল, তাহারাই আজ কত ক্ষুত্র, কত সামান্ত !__হয়্ত অনেকে 
তাহাদের নাম পর্যন্তও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। কোথায় আজ 
কুতবুদপীন, কোথায় বুলকন, কোথায় রিজিয়া ?--কোথায় 
তোগলক, কোথায় ফিরোজ সা, কোথায় হুমাধুন1 হায়, সক- 
লই আজ এই এফই মহাশ্াশানের বিভিন্ন অঙ্কে: চিরনিদ্রায় 
চিরশায্মিত! চারিদিকে কেবল অনন্ত চিতার “ধুধ্‌, বহি জল 
শিখারাশি উদশীরণ করিতেছে । কীর্তির এ মহাশ্মশানে দীড়া- 
ইয়া এমন কে আছেন, ধিনি একটুকুমাব্রও বিচলিত না হইয়া 
থাকিতে পারেন--একটি দীর্থনিশ্বাস পরিত্যাগ না করেন? 

ভগ্রহদয় পুরাতনদিল্লীবক্ষে যেসকল এ্রতিহাসিকচিত্্র অন্কিত 
আছে, তাহার পূর্ণবর্ণনা ফরিতে হইলে ছু* একদিনে সে কাধ্য 
নিষ্পন হইতে পারে না। আমর। সারাদিন অক্রাস্তপরি্রমপূর্ববক 
যে সকল স্থান দর্শন করিলাম, তাহাদেরই সংক্ষিপ্তবিবরণ পাঠক- 
পাঠিকাকে নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


লালকোট ছূর্গ। ৃ্‌ 


আজমীর-গেট হইতে ছুই মাইল দক্ষিণে 'বস্তর-মস্তর' নামক 
* মানমনদির | ১৭২৪ ধৃষ্টানদে সোয়াই জয়সিংহ ইহ! নির্মাণ করিয়া- 
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ছিলেন, এখন ই। সম্পূর্ণ ভগ্ ও অবাবহাধা ছইরা গিক়ছে। 
ইহারই লম্মুখে “কিযঙ্গয়ে উৎকৃষ্ট সহফগর্ঞঞগ-সমা ধিসৌধ' 
কষে কেহ বলেন, আওরঙ্গজেবদুছিতার সমাধির উপর স্থ্তি- 
চিন্স্বরূপ এই মন্দির ১৭৫ খৃষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত হ্ইয়াছিল। 
সমগ্র দিল্লীতে ইছা একটী উত্তম দর্শনীয় বস্ত। শ্বেত গ্রত্তরের 
বৃহৎ গন্ুজবিশিষ্ট এই ন্মরণমন্দিরের আকার অনেকট! তাজেরই 
অনুরূপ। ইহার অন্তান্ঠ অংশ লোহিত প্রস্তরনির্শিত, তবে 
মধ্যে মধ্যে সাদা প্রাষ্টারের প্রলেপ আছে । 

এই সকল দর্শন করিয়া আমর প্রায় ৯ টার সময় কুতৃব- 
মিনারের সমীপবর্তী হইলাম । দূর হইতে নীলগগনপটে যে 
একবার এই উন্নতন্তত্তের শবপ্নমন্ গ্রতিমূর্তিখানি দর্শন করিয়াছে, 
সে আর ইহজীবনে এ দৃশ্ত ভুলিতে পারিবে না। জগতে কত 
কত উচ্চস্থান_ আছে, কিন্তু এমন সুন্দর স্তস্ত আর কুত্রাপি দৃষ্ট 
হয় না ।* ৰ 

পৃথিবীতে যদি অষ্টম আশ্চর্য বলিয়া এত দিন একট। পদাখ 
-থাকিত, তবে কুডুবমিনার সে শ্থানাধিকারের জন্য ন্যায়তঃ দাবী 
করিতে পারিত। ২৩৮ ফিট উচ্চ এই স্তপ্ত পাঁচটা তলে বিভক্ত । 
প্রতিতলে একটী করিয়া সুদৃত্ত প্রস্তরবারান্দা গেলারীর মত 
সুস্তের চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । কোন্‌ প্রাং'নকালে 
কোন্‌ মহাপুরুষ এই আশ্চর্ধযকীর্তি স্থাপিত করিয়া! গিক়্াছেন, 
সে সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, মুনলমানগণই ইহার 
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্পটিকর্ভা ; অপর দলের মতে ইহা আরও প্রাচীনতর কালে কোন 
হিন্দু নরপতি কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল। এতদ্ভয়ের মধ্যে 
আর একট!» তৃতীয় দল আছে। তাহাদের কথা এই যে, 
পুরাকাণে হিন্দুগণই এস্তস্ স্থাপন করিয়াছিলেন, পরে মুসলমান 
ভূপতি কৃত্ুবুদ্ধীন উহ! সংস্কৃত করিয়া! নবভাবে গঠনপূৰ্বক আপ- 
নার নামে পরিচিত করিয়াছেন । আমিও অনেকটা এই শেষোক্ত 
মতেরই পক্ষপাতী । লাল প্রস্তরনির্দিত কুতুবমিনারের উপরের 
তল ছুইটী এককপ শ্বেত প্রস্তরমণ্ডিত। কোন পরবর্তী সময়ে 
ফিরোজ সা এই তরঙ্গ দুইটীকে পুনর্গঠিত করিয়া দিরাছিলেন । 
গুনিযাছিলাম, এই স্থস্তপৃষ্টে প্রাচীন দেবনাগরী ভাষায় অস্পষ্টা- 
ক্ষরে কয়েকটা কথা মুদ্রিত ছিল; কিন্ত আমি অনেক চেষ্টা 
করিয়াও তাহার কিছু চিহ্ন কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই । পরন্ত 
কুতুবুদ্দীনের কালে যে এই মন্দির সংস্কৃত হইয়াছিল, সে বিষয়ের 
অনেক নিদশন আজও ইহার গাত্র-চিন্তরিত আরবী অক্ষরমালা 
হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে । 

আমরা ক্রমে ক্রমে এই বিশাল স্তস্তের তলর্দেশে উপনীত 
হইলাম। সারি সারি সোপানাবলী স্তম্ভের ভিতর দিয়া খুরিরা 
ঘুরিরা উপরে উঠিয়া গিয়াছে; ৩৭৯্টী প্রশস্ত সিঁডি অতিক্রম. 
পুর্বক আমাদিগকে চুঁড়ারোহণ করিতে হইল। 

অভ্রভেদী কুতুবশিখর হইতে চারিদিকের শে'ভ' বড়ই 
মনোরম, বড়ই মহান্। চাবিদিকের বিকট শ্শানদৃত্তের মধ্যে, 
দূরে সাজাহানাবাদের জুন্মা-মস্জিদ্‌ যেন কোন ঝারমুন্দ- 
বীর মত শান্তির ডালা হস্তে লইয়া দড়াইগা আছে। 
কুতুবমিনারের অদূরেই প্রমিদ্ধ লালকোট ছুর্গী। পৃথথীরাজ- 

শন? ২ 
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নিশ্শিত ইহার একাংশ এখনও দৃষ্টিগোচর হুইয়া থাঢুক। 
কত ুগযুগাস্তরের স্বৃতিচিহন এই সকল ভগ্ন প্রাচীর ও নুপ্প্রায় 
কক্ষগুলি দর্শন করিলে, হৃদয় শ্যন্তিত হইয়া যায়, 'গ্াণে কেমন 
বৈরাগোর সঞ্চার « হইয়া উঠে। স্তস্তনিয়ে এতদ্বাতীত্‌ আরও 
অনেক হিন্দুরাজজত্বকালের অদ্ভুত অদ্ভূত নিদশন বিদ্যমান আছে। 
এখানে যে অপূর্ধবত্াস্করশিল্পথাচত প্রাসাদাবলির তিগ্রাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়ঃ জগতের অন্ত কোথাও তাহার তুলন! 
নাই । কুতুব-মস্জ্দ, আড়াই দরজা, সামসুদ্দীন আল্তামাসের 
সমাধিমন্দির প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে বিশেষ দরশনযোগ্য । প্রাচীন 
হিন্দুমন্দিরের ভগ্রপ্রস্তরথণ্ড দ্বারাই এই সকল অট্রালিকাগুলি পরে 
মহম্বদীর় আদর্শে রচিত হইয়াছিল ; তাই তাহাদের মস্জিদাকার- 
প্রাপ্তি ঘটিকাছে। চারিদিকের বহুদংখাক উতকুষ্টকারুকার্ধা- 
খচিনত স্তস্তাবজি হইতে এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত কর! 
বাইতে পারে। 

ইহাদেরই এক পার্থে একটা বৃহৎ ফটকের নিকটে ২৪ ক্ষিট 
উচ্চ, একটী নিরেট লৌহস্তন্ত। দিল্লীতে এতদপেক্া প্রাচীন 
কীর্তি আর কোথাও বর্তমান নাই। ইহার গানে অ্পষ্টাক্ষরে 
যেসকল কথ] লিখিত আছে, তাহা পাঠে এইমাত্র অবগত হওয়া 
বায় যে, গ্ীগ্ী্ন ৬৯ শতাব্দীর মধাভাগে চন্দ্র নামক কোন শু 
রাজাকর্ুল এই স্তস্থ স্থাপিত হইয়াছিল 1 কেহ কেহ ৭তপ্র”কে 
“বত” বা “ভব” বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু এই সকল 
নামের কোনটারই কোন এ্রতিহাসিক পরিচয় এ পর্ধ্স্ত পাওয়া 
যায় নাই! এতকাল লোকের বিশ্বাস ছিল, এই স্তস্তটা একবূপ 
অতল্পর্শ _ধরিত্রীগর্ডে বহুদূর পর্যান্ত ইহীর মৃলদেশ বিস্তৃত 


হইয়াছে । কিন্তু এখন আর সে ভ্রমের স্থান নাই। পরীক্ষা দ্বারা 
্থিবীক্কত হইয়াছে, ইহার ভূগর্ভপ্রোথিতাংশের' পরিমাণ তিন 
ফিটের অধিক্লদ নছে। টি 

এই স্থানেরই অদূরে পৃ্থীরাঞ্জের প্রাচীন নগরী পুরাতন 
দিল দৃষ্ট হা থাকে । ইহার আবন্থা সম্প্রতি বড়ই শোচনীয়। 
চারিদিকে কেবল ত্মপ্রস্তরশ্রেনী, আবর্জনারাশি ও বিভীষিকা- 
মাথা! এক "থা খা” ভাব লক্ষিত হইতেছে । * আমরা এই স্থানে 
আরও অনেকানেক প্রাচীন অষ্টালিক। দর্শনাস্তর ইন্দ্র প্রস্থা ভিমুখে 
প্রস্থান করিলাম। 

ইন্জরপ্রস্থ। 

পথে আমরা নি্গাঙ্ষুদদীন আউলিয়ার প্রসিদ্ধ দরগা ও হুমা- 
যুন সমাধিমন্দির দশন করিলাম । নিজামুদ্দীনচিস্তির কবর 
আজমীরের মৈনুদ্দীন চিন্তির সমাধিমন্দিরের স্তায় ভারতে মুপল- 
মান সম্প্রদায়ের আর একটী অতি পবিত্র স্থান। এখানেও 
নানাবিধ উৎকৃষ্ট হর্শারাজি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । তন্মধো, এই 
ফকিরের সমাধিমন্দির ও জামালথান! মস্ত্িদিই আমার নিকট 
বিশেষ ভাল লাগিয়াছিল। সমাধিন্থল হইতে কিয়দ,রে, চৌবটি- 
খান্বা নামক আর একটা শ্রন্দর মার্ধলসৌধ বিশেষ দ্রষ্টব্য ।- 
নিচ্গামুদ্দৌলায়, মহম্মদ সা, জাহানারা বেগম, কবি আমীরথসক 
প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত নরনারীর সমাধিস্থল দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । * 
,  দিলীতে হুমাযুন-লমাধি একটা অচিস্ত্য ও অভাবনীয় কীন্তি। 
মৃতপতির কবরের উপর পনর লক্গ মুদ্র! ব্যয় করিয়া সতীসাধবী 
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হামিদাবানু বেগম দীর্ঘ ষোড়শবৎসরের উপফুঃপরি পারশ্রমে, এই 
মন্দির নিশ্দিত করিয়া গিয়াছেন। বছ বৎসর পর আগ্রা ইহারই 
চারু আদর্শে বিশ্বমোহিনী তাজমহল গঠিত হইয়্চছল। এই 
প্রকাণ্ড মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে তাজমহলের স্তায় সেরূপ অপন্ধপ 
গজ্জলারাশি ও রত্াদিখচিত চিত্র অস্ধিত না থাকিলেও শির. 
জগতে ইহার স্থান কম নহে। দূর হইতে ইহার বিশাল কলেবর 
প্রত্যক্ষ করিলে শ্বতঃটী কেমন এক মহান্‌ ও গম্ভীর ভাবে জদয়- 
মন অভিভূত হইয়া যায়। এনৃশ্ত না দেখিলে পাঠকের কখনও 
স্বরূপ বোধগম্য হইবে ন!। * 
বেলা ৫ ঘটিকার সময় আমরা ইন্দপ্রন্থে উপনীত হইলা। 
হায়,ষুধিষ্টিরের সে ইন্র প্রস্থ এখন কোথায়! দিন্তীর অন্তান্ত অংশের 
হান এখানেও মইন্দদীয় অট্যাপিকা শ্রেণীর ভতগরপ্তপরাশি পাড়ঞ। 
আছে । হুমায়ুন বাদসাহ ও শের স1 এইখানেই একদিন আপনা- 
পন রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন; প্রাচীন শেরগড় দ্ুগ 
অগ্ভাপি তাহার নিধশন প্রদান করিতেছে । আমরা স্ত,পের পর 
স্তপরাশি অতিক্রম করিয়া শেরপাহনিশ্মিত বুইৎ কিন্তীকোণা 
মন্জিদ্‌ ও শেরমন্দির নামক ক্ষুদ্র অষ্টকাণ অট্টালিকা দশন 
করিলাম । কথিত আছে, এই ক্ষুদ্র গৃহেই কোনকালে হুমায়ুন 
বাদদাহের প্রাচীন পাঠাগার স্থাপিত ছিল এবং ইঞ্টারউ না & 
সোপানশ্রেণী হইতে এই পরাক্রাস্ত সম্রাট ভূপতিত হইয়া আগ- 
তাগ করিয়াছিলেন। একশ্রেণী অপ্রশস্ত পড়ি প্রদণন 
করিয়া, আমাদের গাইড তাহাদিগেরই কোনও স্থলে সআাটের 
পতনস্থান নির্দেশ করিল। তাহার সেকথা সম্পূর্ণ, 
বিশ্বাদ করিতে না পারিলেও, কেন জানি না, কেমন এক 


& প্রতাবর্তন। & ২৫৭ 


শি -পাাহাাঁ 


বিষাদময় স্থৃতি লইয়া আমর! দুর্ঘমধ্য হইতে নিষ্রান্ত হইয়া 
আসিলাম। 

পাঠমুন্ধবীর শের সাহ যে*্একজন বিশেষ শিক্পান্ুরাগী পুরুষ 
ছিলেন, তাহা ভদীয় নির্মিত এই কিল্লাকোণ| মস্জিদ্‌ হইতেই 
পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। ইহার প্রাচীরাঙ্কিত নানারপ 
সদৃশ্ত চিত্রাব্ি অতিশয় নয়নরঞন ও” স্থাপত্যোত্কর্ষের 
পরিচায়ক । শের সাহের রাজধানী বপিয়। ইন্রপ্রস্থের বর্তমান 
নাম শেরগড় হইয়াছে । কেহ কেহ ইহাকে পুরাণা কিনা 
বলিয়াও অভিহিত করেন। * 

ইন্্প্রস্থের অদুরে দিল্লী-ফটকের সন্িকটেই ফিরোজ সাহের 
রাজধানী ফিরোজাবাদের প্রদিদ্ধ কি্া ভগ্রাবস্ার় পতিত আছে। 








ফিরোজ সা মিরাউঞহইতে দুইটা অশোক প্তস্ত আনয়ন করিয়া, 
দিলীতে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহার একটী ফতেগড় মু 
মেন্ট সমীপে দেখিতে পাওয়া যায়; অপরটী এইখানে কোনগ 
 অদ্ধতগ্জ উচ্চপ্রানাদ শিখরে প্রতিষ্িত আছে।  এতদেশ্বাসিগণ 
ইহাকে ফিরোজ সাহের 'লাট? বলিয়া সম্থোধন কতিজ। থাকে । 
আদর এই স্কল দর্শনপৃর্বক ক্রমে ক্রমে সন্ধালোকের সহিত 
দিল্লী-দরজ। পথে দিলীতে পুনঃপ্রবিষ্ট হইলাম । 


প্রত্যাবন্তন। 
এইখানে আমার ভ্রমণকাহিনী সমাপ্ত *হইল। আজ ১৬ই 
ফার্ন,--আমার পশ্চিমভ্রমণের শেষ দিন। বাসা যাইয়া ' 
আহারাদির পর সন্ৃদয় আশ্রয়দাতার নিকটে বিঘার গ্রহণ করি- 


র্‌ চা 
২৫৮ ? উত্গশ্চিম 9 । 


এপ উপাপািশিপিসীিপীপিিটিিপিসউিলস ০, োিসিাপািসাশিসিপপসাা্পিপসপশ 


লাম। তারপর রে আসিয়া বানি সাড়ে আটটার গাড়ীতে 
আরোহণপূর্বক দেনারস অভিমুখে ছুটিয়া চলিলাম । পর 
দিব অপরাহ্ে গাড়ী বারাণসী পৌঁছিল। সেখানে করাত 
মাত্র বিশ্রামলাভাস্তর তৃতীয় দিৰসেই পুনরায় কলিকাতার দিকে 
অগ্রপর হইতে হইল। গ্রাগুকর্ড লাইনে, বারাণমী হইতে গয়ার 
পথে শোণনদের উপর আড়াইমাইল-ব্যাপী , দীর্ঘ লৌহসেতু 
একটা বিশেষ দেখিবার সামগ্রী বটে। আয়তনে এই পুল সমগ্র 
ভূমগুলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। তখন সবে মাত্র এই 
লাইন নূতন খোলা হইয়াছে; গর্তের পর পর্বতমালাঁবেষ্টিত 
প্রান্তরের মধ্য দিয়া বুতর ন্ুদীর্ঘ টনেল ও সেতুবন্ধ অতিক্রম 
পুর্ধক, ১৯ শে ফাল্গুন বেল! সাতঘটিকার সমস গাড়ী হাবড়া 
পৌছিল। | 

চিরাতপমস্তপ্ত উপলখগ্ডময় পশ্চিম প্রদেশব্রণাস্তে,র বন 
দিন পর মুজলা নুফলা বঙ্গভূমির বৃক্ষপল্লবাদিশোভিত শ্রামল- 
কান্তির শীতলছায়ামন্ন ভাব বড়ই শাস্তিস্িগ্ধ বোধ হইতেছিল। 








উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ | 


পন এপাপাস্পথা পা 


খাত্রা । 


অতীত গৌরবের লীলাভূমি উতদ্তরভারত পর্যাটন করিতে, 
বাঙ্গালীমাত্রেরই প্রাণ বাকুলিত হইয়া উঠে। যে আর্ধ্যাগৌরব- 
শিখা এককালে এসিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপখণ্ডকে আলো- 
কিত করিয়া তুলিয়াছিল. তাহা আজ নির্বাণোন্ুখ । কিন্ত 
তবু সেই নির্কাপিত প্রায় বহ্ছির উজ্জল প্রভায় দিগন্তোপ্তাসিত। 
'ঙে দীপ্তিতে মাজিও ভারতবাসী একলানে তমসাচ্ছাদিত হইয়া 
যায় নাই। কৈশোরের বিজড়িত-ম্মুতির তমোময় গহ্বর হইতে 
বাহির হইয়!, যেইদিন আলোক-পুলকিত জ্ঞানরাজো পদার্পণ 
করিয়াছি, সেইদিন হইতেই হিন্দুপ্তানের প্রাচীন কীন্তিকলাপের 
প্বপ্রায় চিহ্নগুলির দর্শনম্পৃহা আমার ম্মনস-পটে একটু একটু 
করিয়া,জাগিয় উঠিতেছিল। শ্যোগ ও অবসরের অভাবে 
এতদিন সে ইচ্ছা) ফলবতী হয় নাই। 


৬ উত্তরপশ্চিম-জুমণ। 


বাং ৯৩১৩ সনের ১৩ই মাঘ আমার জীবনেতিহাসের 
এক চিরন্্রণীয় দিন। চিরপোষিতবাঞ্াপরিতৃপ্তিকল্পে আছ 
আমি সকল বাধা-বিগতি অগ্রাহ কারয়া, সামান্য কিছু প্রয়ো- 
জনীয় সামগ্রী গ্রহণপূর্বক হৃর্ধযান্তের সঙ্গে, সঙ্গে হাবড়ার পথে 
আসিয়া দাড়াইপাম ।« মাঘমাস, পশ্চিমে এ সময় ছ্রন্ত শীত। 
কিন্ত আমার উতসাহ-তরঙ্গে দে সব চিন্ত] চূর্ণীকৃত হইয়া কোথায় 
ভানিক্মা গেল। কলিকাতায় আজ তেমন শীত বোধ হইতেছে 
না) বরং কিছু কিছু গ্রীপান্থভব হইতেছে। আমি হাবড়ার 
পুলের উপর আগসিয়া দাড়াইলাম। তথন পুণ্যতোয়া ভাশী- 
রথীর বক্ষে অগংখা পোতাবলীর উপর শত সহশ্র আগোকমালা 
প্রজ্জলিত হইয়াছে । নাধিকগণ তরণী লইয়া! ইতস্তত: ছুটাছুটা 
করিতেছে; আর পুলের উপর দিয়া লোকশ্রেণী সারাদিনের 
পরিশ্রমের পর পিপীলিকাপালের স্তান্ ছরেসনের দিকে উদ্ধমুখে 
ধাইরা ছুটিয়াছে। বিশ প'চশ টাকা মাহিয়ানার কেরাণীবুন্দ, 
এই নারাদিনব্যাপা হাড়ভা্গ। থাটরানর পর যখন সেতুবদ্ধের উপর 
দিয়া, এই সন্ধ্যানাকরাসক্ত গ্রাগাগতবসন্তরমলয়ম্পশে ললাটের ঘন্ম' 
বিন্দু অপনোদন করিতে করিতে, ভাগীরথার নীলবক্ষে ফুলকমল- 
 দলমদূশ অদংখা পোতাবলীর মধ্য দিয়া গমন কাঁরতেছিলেন, 
তখন দূরপল্লীবা(দনী পরিবারবর্গের প্রিয়মুখচ্ছবি শ্রণ করিয়া, 
তাহারা কি আরাম ও আনন্দই অনুভব করিতেছিলেল, ভ্াহ। 
কে বলিবে? দুরে_ পশ্চাতে কলিকাতার অসংখ্য এনরাশির 
গন্ভীরকল্পোগণ উখিত-হইতেছিল। মনে হষ্টল, ধেন মানবের 
কোলাহল ছাড়িয়া, কোন এক অনির্দিষ্ট শান্ত-রাজ্যে ছুটিয়া 


চলিয়াছি। 


যাত্রা! । র ণ 


হাবড়। ষ্টেপনে উপস্থিত হইলাম। এখানকার নৃতন ষ্টেসন- 
গৃহটী একটা বিরাট-ব্যাপার। এত বড় গৃহ আর কোথাও 
দেখি নাই। এই তত়িল্তাবিভ্ষিত, বহুলোককঠকৃজিতব 
বিভিন্নপ্রদেশাগতজন্ঠাদদলিত গৃহ-গ্রাজণে আসিয়া দাড়াইলে, 
যাত্রীর মনে কি অপূর্ব ভাবেরই উদয় হইন্লা থাকে! 

আমার প্রথম গন্তব্য স্থান বেনারস। ন্ধা প্রায় উত্তীর্ণ । 
৬ নং প্লাটফরমে বোম্বে মেল(30101১25 10811, দীড়াইয়] বুক ফুল! 
ইয়া, 'ফুদ্‌ ফুদ্‌। রবে সময়ের সংক্ষিপ্তত। জ্ঞাপন করিতেছে । আমি 
তাড়াতাড়ি টিকিট লইয়া, মাল 'বুক' করিতে গেলাম । কিন্তু 
হাওড়! ষ্টেশনে মালবুক এক বিরাটকাণ্ড। সামান্ঠ কুলি হইতে 
'আরম্ত করিয়া 9০০৮৪ 015] পর্যাস্ত সকলকেই কিছু 
কিছু দক্ষিণা ন। দিলে, নিরাপদে মাল 'বুক” করা ছঃসাধ্য | এই 
সব গোলমালে আমার গাড়ী 'মস্, হইয়া গেল। আধথন্টা 
পর 077১418 051)1555 ছুটির। যাইবে । কিন্তু এ সময় যাত্রী. 
কের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ছুদ্িন পর চন্ত্রগ্রহণউপলক্ষে 
৬কাশীধামে ন্নান করিয়া পাপপ্রক্ষালন ও পুণ্যাজ্জন করিতে, 
সহশ্র সহস্র লোক প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়াছে। 
আমি ৯৪ টণেও স্থান পাইলাম না। অগত্যা আমাকে 
[১97700 071এর জন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। পঞ্জাব মেলে 
তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী নাই। আমি অতিরিক্ত মাণুল দিয়া [069 
61885 এর জন্থা একথানা 15068 1216 169812% লইলাম ৷ * 

তখনও পঞ্জাব মেল ছাঁড়িতে দই ঘণ্টা বাকী। কিন্তু গাড়ী 
প্লাটফরমে আপিয়া দড়াইয়াছে। আমি ধীরে ধীরে আলির! 
গেটে দ্রাড়াইতেই একটা হাটকোটম্ডিত রষ্ণাঙ্গপুরুষ আমার 


৮ £.. উত্তরপত্চিম-ভ্রমণ। 


, হাত হইতে টিকিটখান। ও 10058 1০1৪ 78০30 খান! টানিয়। 
লইল। তারপর প্রতুত্বস্থচ কম্বরে বলিয়া উঠিপ, “আমি তোমাকে 
ঢুকিতে দিব না।” আমি একটু অবাক্‌ হইয়া, ব্যাপারটু! কি 
জানিতে চাহিণাম। , রি 

তিনি এবার তাহার প্রনুত্বের মাত্রা ষোল্মানারপ আমাকে 
বিদ্বিত করিয়া দিবার জন্য উচ্চকণে বলিলেন, “আমার ইচ্ছা, 
আমার খুনী ।» 

" আমার ভয়ঙ্কর রাগ হইল) কছিলাম, “তোমার এমত 
ইচ্ছা হইতে পারে না। দেখিতেছু না আমি মধাম্রেণীর টিকিট 
লইরাছি। পথ ছাড়-টুফিতে দাও ।” 

লোকট। এবার পথ আগ্লাইয়া, ঈাড়াইল। আমার সঙ্গে 
আমার এক্‌ ভাইপো! ষ্টেসন পর্যাস্ত আনিয়াছিল। সে কহিল, ঘুষি 
চালান। আমি একটু অবাক হইয়া গয়াছিলাম। লোকটা 
গেখিতে শুনিতে তেমন বন্ধ মূর্খ নহে; অথচ কারণ ন! দশাইর। 
কেন এরূপ অপঙ্গত ব্যবহার করিতেছে কিছুতেই বুঝিতে 
পারিলাম না। আমি তাহার দাত বাকৃবিসগ্তা বৃথা মনে 
করিয়া, ষ্টেসননাই্টারের নিকট আসিয়। সকল বিষয় ব্যক্জ 
করিলাম। ্টেপনমাষ্টার খাঁটি সাহেব) তিনি ভাবিয়া চিত্তিষ্কা 
বলিপ্লেন, “ইহার অবস্ত কারণ থাকিবে, বোধ হয় গ্থানাভাব 
হইয়াছে ।” 

* আমি কহিলাম--“নাহেব, এমত হইতে পারে না। এখনও 
গাড়ী ছাড়িতে অন্ন দেড় ঘণ্টা! বাকী--সমণ্ত গার্ড খালি 
পড়িক্গা রহিয়াছে । তুমি আমাকে একখানা 21061) 0:97 
দাও ।” 


সাহেব বলিল,__ভাহ1 আমি সঙ্গত মনে করি না। সে তাহার 
10065 করিতেছে, আমি কেন 171870576 করিব । তুমি যাও, 
আমারঞ্কথা কহিও, নিশ্চই চুকিতে দিবে । 

আমি সাহেবের এ মৌথিক অনুমত্তি লইয়া আপিয়া,চেকার 
সাহেবের নিকট জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু কি আশ্তর্া! 
লোকটা এবারও দৃঢ়ন্বরে আমাকে গ্রত্যাধ্যান করিয়া কহিল, 
প] 06 11006) 0106) 3 015 0820 30, রর 

আমার ভাইপে। জোর প্রকাশ করিতে বলিল! আমার 
যেমন বাগ হইয়াছিল, তেমনি ৫কীতুৎলও জন্মিযাছিল। বিশেষ, 
এস্ুলে জোর প্রকাশ মূর্খতা । আমি পুনরায় আনিয়া সাহেবকে 


কহিলাম, [5৩ 8207৩101085 009 অন 1166 


07061", 
নাহেব রাগিয়া চটিয়া অশ্রিমূর্তি হইয়া বলিলেন, *০৮ 
0111 (15০ 700 & চ7170560 91৫81,” তারপর লাফাইয়া 


উঠি হাকিলেন "কোন্‌ হযায়।” দরজার নিকট হইতে একটা 
চাঁপরাদি আসিয়া হাজির হইল। সাহেব হুকুম দিগেন, “বোলাও 
তো-টিকিট চেকারকে1।”  চাপরাদি আজ্ঞা লইয়া দৌড়িয়া 
যাইয়া, লোকটাকে আনিয়। হাজির করিল। ঠেকালাহেব 
দর্পভরে ঘরে ঢুকিয়া, দক্ষিণহস্ত্ে টুপি খুলিয়া সাহেবকে সম্মান 
প্রদর্শন করিতে করিতে বামহস্তে অতি তাচ্ছিলোর সহিত আমার 
হাত হইতে টিকিটখান! লই! বলিল, "০৪ 9৫৪ 81) 1১৪ ৪9৪ 
115 200 ₹1111-01559 00190) 80610 108. ০871708 01856] 
1) 11085 9070181) 17718110210, 


এতক্ষণে ব্যাপার কি কিঞ্চিৎ বোধগমা হইল। আমি 2 


॥ 
চঃ 
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৫5৪৪ 191৫ এর রসিদথান] দেখাইয়া ভিজ্ঞাসা করিলাম 07). 
চ]06 00 900 ৪25 (011)18 17 

চেকারসাছেব বোধ হয় সবে মান কার্ধে ভর্তি হইয়াছেন; 
তাহার অভিজ্ঞতায় 125888197 1608)05 বোধ হয় এই নৃতন। 
তিনি ভ্যাবাচ্যাক! খাইয়া গেলেন, অগ? কিছু বুফ্তে পারিলেন 
এমত বোধ হইল না। সাহেব তাহাকে “318])10, 7008৯৯৩ 
বলিয়! অনেক গালি দিলেন; তারপর বলিলেন, 1106 ৫৪1৪ 
191 [01৮,59০ 6908৩110800 50036 10958678678 900] 
17 11090, ১০০: 8001 সি 19 07006811719 
$07,৫01707706 1000 2০011 10 10) আনীত? 

দুখচোক চুণ করিয়া, চেকার "সাহেব বাছিরে আমিলেন। 
এবার আর গেটের দিকে না যাইয়া, অন্যব কোথায় উধাও 
হইয়া চলিয়া গেলেন। বোধ হয়, পরাজয়টা বড়ই প্রাণে 
বাজিয়াছিল। 

এদিকে দরজা বন্ধ; তাহাকে আদিয়! খুলিতেই হইবে, 
উপায় নাই । আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম ৷ কিছু পরে 
তিনি অন্ত দিক দিয়া আর দু'গন সাহেব ুটাইয়া লইয়া 
আমিয়া হাজির হইলেন। যেন ভুলটা বড়ই নুতন রকমের; 
যেন ইহাতে এখনও সনোহ থাকিতে পারে, এই ভাবে পাছেব- 
দবয়কে আমাদের টিকিট দেখিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ধামি 
সহ্ান্তবদনে প্র সাহেবদের নিকটে তাহার বিজ্ঞতার পূর্ণ পরিচয় 
দিতে দিতে যাইয়া 'প্লাটফরমে ঢুকিলাম। আমার ভাইপো 
সেইথান হইতে বাসাছিযুখে প্রস্থান করিল। 


শব 
বারাণসীর পথে। ১১ 


পশীপিিপিসিপটিপিপপীপিপাপিশউিসিিিপউিপিিসিশিতিিপিিনি পিপিপি পপি পপাপি সপ 


বারাণসীর পথে। 


প্লাইফরমে ঢুকিয়াই দেখিলাম, বাঠদিকে পঞ্জাব মেল ্রস্তত। 
হইয়া রহিয়াছে । ঞুর্কেইে বলিয়াছি। পঞ্জাব মেলে তৃতীর 
শ্রেণীর গাড়ী থাকে না। মধ্যম প্রেণীর* গাড়ীও উর্ধসংখ্যায় 
ছথানা দেওয়! হইয়া থাকে। বাকী পাঁচ সাতথান! গাড়ীর 
সকলই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী। ইহাদেরই কোন 
একটীতে 'মেলকার' নাদর্ট আছে। আমি খন মধ্যম শ্রেণীর 
একটী কামর: খুলিয়া প্রবি্ই হইলাম, তখন প্রায় সকল 
গাড়ীগুলিই শূন্ঠ । আমি আমার আস্বাবপত্রগ্ুল কুলির মাথা 
হইতে নামাইয়া, একখানা €বঞ্চির উপর রক্ষা করিলাম তারপর 
তার পয়স। চুঝ্াইয়। দয়া, উপরের একটা হেঙ্গিংবেড নামাইয়া, 
তথায় শব] পচনা করিপাম। ইষ্ট ইঙ্ডিয়ান রেলওয়ের মধাম 
শ্রেনীর গাড়াগু'ল অন্তান্ত রেলওয়ের প্রায় দ্বিভীর শ্রেণীর তুলা। 
এক একটা কামরা নর, ঘেন এক একটা বৈঠকথান। ঘর। 
ঠিক প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর সেলুনের আদশে নিশ্মিত হইয়াছে। 
তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলিও আজকাল এই ধরণে প্রস্তত 
: করা হইতেছে) গবে মধাম শ্রেণীর মত তথায় গদি আটা 
নাই। প্রত্যেক কামরায় আটথান করিয়া বেঞ্চ; তদ্বাতীত 
চারি কোণে চারিথানা (17101021064 দে ওয়াআছে। আমি 
ইহারহই একটার উপর আমার শঙ। প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম, 
কারণ, এই সব বেঞ্চিতে একবার উঠিয়া গা রক্ষা করিতে 
পাঠিলে, প্রায়ই ভিড়ের সময়েও যাত্রিকগণের উৎংপীড়নে ব্যতি. 
ব্যস্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। 


€ ৃ 
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আমি শা রচনা করিলাম বটে, কিন্তু শয়ন করিলাম না। 
ত্রমণপিপান। আমার হৃদয়ে এতই ব্লবতী হইয়াছিল যে, ছাবড়! 
হইতে বেনারস পধ্যন্ত এই সুদূর পথের তাবৎ দর্শনীয় বস্তই 
যতদুর সম্ভব দেখিয়। লইবার লোত সম্বর্ূণ করিতে পারিলাম 
না। গাড়ী ছাড়িবার এখনও একঘণ্টা বিলঙ্ক আছে। আমি 
বসিরা আলোকমাগাপরিশোভিত, বহুবিস্বৃত ্টেসন-প্রাঙ্গণের 
চারিদিকে লোকের ব্যস্তসমন্ত ছুটাছুটি দেখিতে লাগিলাম, 
এমন সময় আর দুটা ভদ্রলোক আসিয়া কামরায় প্রবেশ করি- 
লেন। ইহাদের একজন আমারই সমবয়স্ক, বয়স ২৪1২৫ 
হইবে । ইনি কার্য্যোপলক্ষে ঘারভাঙ্গা যাইতেছেন। দ্বিতী- 
য়ের বয়স চল্লিশ বদরের নান নহে । ইনি বাবদা-উপলক্ষে 
সীতারামপুর ধাইতেছেন । কলিকাতা! বাগবাজা্র ইহার বড় 
কারবার আছে। 

একা একা বসিয়াছিলাম ) ছু'জন ভদ্রলোক পাইয়া, বেশ 
গল্পস্প জুড়িয়া দেয়া গেল। অতি অল্পসময়ের মধোই পর- 
স্পবের ভিতর বেশ সৌহ্গ্ঘ স্থাপিত হইল। বয়স্ক ভদ্রলোকটী 
তাস্পদ্ধারা আমাদের সন্বদ্ধন করিলেন। রি 

রান্রি ৯ ঘটিকার সময় গভীর রোলে চরাচর কম্পিত্ত 
করিয়া, পঞ্জাব মেল সদর্পে নক্ষজ্্বেগে ছুটিয়া চলিল; ইতিপৃর্কে 
আর কখনও পঞ্জাবমেলে চাপি নাই । বেঞ্চিতে বসিয়া গর 
পথে মস্তক বাহির করিয়।, চারিদ্রিকের শোভা! দেখিতে লাগি- 
লাম। ঝঞ্কাবাতোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশির মত চারিদিক হইতে আব- 
জ্জনারাশি আপিয়া নাকে মুখে পড়িতে লাগিল। কর্ণপটহে 
বাযুরাশি প্রবলবেগে আঘাত করিতে লাগিল) মধো মধ্যে 


বারাণসীর পথে। ১৩ 


ইঞ্জিনের ধূমরাশি হইতে কয়লার কণিকাসমূহ আসিয়া, চোখে 
মুখে পড়িতে আরম্ভ করিল। এরনপভাবে আর বসিয়া থাক! 
বিশেষ নিরাপদ নহে মনে করিয়া, আমি মাথা ভিতরে টানিয়! 
একটু সররিয়। বসিলাম প্রবং সঙ্গীগণের সহিত গল্প আরম্ভ করি- 
লাম। রান্রি ১১ ঘটিকার সমস্ধ গাড়ী একবারে আলিয়া বর্ধমান 
পৌছিল। কখন কোন্‌ ্েসন অতিক্রম করিয়া আসিল, তাহা 
কিছুমাত্র অনুমান কারতে পারিলাম নি। 5 

শাড়ী বদ্ধমান ছাড়ি, পুনরায় আসানসোল অভিমুখে 
যাত্রা করিল। নিদ্রাদেবী আসিয়া, তাহার কোমলকরস্পর্শে 
অল্পক্ষ্যে আমার নয়নৰ্য় চাপিয়া ধারতেছিলেন। আমিও আর 
অপেক্ষা না করিয়া, শষ্যায় উঠিয়া গা রক্ষা করিলাম এবং নিদ্রা- 
দেবীর ক্রোড়ে খিআম এরইলাম। 

রাত্রি ১টার সময় গাড়ী মীতারামপুর নে পৌছিল। 
প্রো লোকটী নামিয়া গেলেন: প্রৌঢ় বলায় আমার উপর 
চল্লিশ বৎসরের কেহ রাগ করিবেন ন।। আঞ্কাল অনেকে 
এই বসে বৃদ্ধত্ে পদার্পণ করেন। আম ঘুমের ঘোরে তাহাকে 
বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে পারিলাম না। 
_. গাড়ী যখন মধুপুর পৌছল, তখন জমাদারপ্রবরের তার. 
স্বরে হঠাৎ [নদ্রাঙগ হইয়। গেল। জমাদার প্রভু, বৃষ্ভনিন্দিত- 
কণ্ঠে যাত্রিগণকে মধুপুর ষ্টেপনে আগমনবার্তী জ্ঞাপন 
করিতেছিলেন। যাহা হউক, আমি উঠিপাম । আমি পথিক; 
দেশ দেখিতে বাহির হইয়াছি। ঘুমাইয়! যতক্ষণ কাটাইব, 
ততক্ষণ হয্বত অনেক দেখিয়া শুনিরা লইতে পারিব, এই মনে 
করিয়া নামিলাম। দেখিলাম, আমার সঙ্গীয় লোকটী নাক 

হ্‌ 


৪ 


১৪ . উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ। 
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ডাকাইয্া ঘ্ুমাইতেছেন এবং আরও ছু'তিনটা গমপরিচিত 
লোকের ইতিমধ্যে গুভাগমন *হইয়াছে। আমি কচোথমুখ 
বগড়াইয়া, একবার চারিদিকে চাহিয়। দেখিলাম । এমন সময় 
একটী প্রৌড ভপ্রপোর্ক আসিয়া, দরজা ধরিয়া টানাটানি আরস্ত 
করির। দিলেন । আমি সরিকা বসিলে, ভদ্রলোকটা ফেমন ভিতরে 
প্রবেশ করিলেন, অমনি কোথা হইতে এক ভীষণ ছুগন্ধ 
আসিয়। একবারে আমাকে অভিভূত করিয়া 'ফলিল। ভ্র- 
লোকটার বয়স আনুমানিক ১০ বৎসর । দিবা লম্ব। চৌড়। 
চেহারা__দেখিলে বাঙ্গালী কি পশ্চিমে বুঝিবার সাধা নাই। 
মাথায় কাল 'ক্যাপ'গায়ে লম্বা কোট,পায়ে চটিজুত । দেখিলাম, 
পায়ে এক ভীষণ ক্ষত) তাহাতে 'আইডফরম' মাথাঁন। তথ! 
হইতেই এই দুর্গন্ধ নিঃসারিত হইতেছে। মনট। বড়ই দমিয়া 
গেল, ভুদ্রলোক্টা আপিয়াই আমার বপরীতিকস্থ হিং 
বেডটী দখল কারয়া বমিলেন । এ'দকে গাড়িও ছাড়িয়া দিল। 

আমি কাপড়ে নানিকা ম্ডিত করিয়া,পুনরার *কৃতির দিশীথ- 
শোভা দর্শনাভিলাযে গবাক্ষপথে মন্তক বাহর করিয়া ব'সলাম। 
টেসন ছাড়িয়া গাড়ী ছু ছু" শব্দে চন্ত্রকরপ্রদীথু ক'চৎশালতর, 
চিহ্নিত সাাঞ্তালের অন্ুন্বর প্রদেশ অতিক্রষ করিয়া চলিল। 
ভদ্রলোকটী মধ্যে মধ্যে উঠিয়া আবার নূন করিয়া ক্ষতন্ত এ 
“আইডফরম' মাথাইরা দিতে লাগিলেন । সে উতৎকট এশদ্ধে 
আমি একবারে জ্বাগাতন হইয়া গেলাম । 

গাড়ী বৈগ্যনাথ সনে ধরে না। অথাপি গতিশীল গাড়ী 
সইছে বৈস্থনাগের শোভা যতদুর দেখিতে পাইলাম, তাহাতে 
বড়ই মনোরম বোধ হইল; চারিদিকে ছোট ছোট পাঙাড়, 


খাঁরাণসীর পথে। পে, 


মধো মধ্যে প্রশস্ত উপতাকাভূষি যেন: স্বান্থা সশরীরে এখানে 
ক্রীড়া করিতেছেন। যখন গাড়ী ঝাঝ। ্েসনে পৌছিল, তখন 
জ্যোৎ্গাপুপকি ত যামিনটীতে গ্রক্কৃতির এক বিরাটদৃষ্ত নয়ন- 
সমক্ষে গ্রাতিফপিত হইল । ব্রান্রিতে ঝারার শোভা অতি 
মনোহর-মতি গম্ভীরভাবব্াঞজক। ষ্টেসনটা একটী তুঙ্গ 
পর্বতমূলে স্থাপিত। যতদুর বুঝ। গেল, ইহা একটা সমৃদ্ধিশাশী 
ষ্টেশন। পর্বতমূলে ্টেসনের ঘুরবাড়ীগুলি কেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
লক্ষিত হইতেছিল ) তাহা না দেখিলে ঠিক হ্ৃদয়ঙ্গম করা যায় 
না। নমন্ত পাহাড়টা যেন একটা প্রকাওড নিদ্রিতা রাক্ষপীর 
মত উবু খাইয়া পড়িয়া আছে।। ঝাঝ! হইতে গাড়ী ছাড়িলে, 
আমি আবার আসিয়া শয়ন করিলাম । 

রাত্রি ৫টার পম্য় মোকামায় গাড়ী পৌছিলে, আমার নিতীয় 
বছ্ধুটীও নামিয়া গেলেন । তাহাকে এখানে নামিকা, 0. বি. ভি. 
০ ধারতে হইবে । যাইবার সমগ্ন তিন আমাকে ঘুমাইতে 
দেখিয়া, আমার কর্তধ্যকাধ্যে ক্রটী হইতেছে বিবেচনার, বোধ 
হয় একটু ত্রুঞ্ধ ও বিরক্ক হইয়াছিলেন ; তা খুব জোরে হঠাৎ 
একট। ধাক! দিয়া বলিয়া উঠিবেন, 'উঠুন মহাশয়, আমি চলিয়া 
ধাইতেন্ছি " কিন্ধু তখন আমার চক্ষু ঢ,লু চুলু করিতেছিল, 
ভদ্রতা রক্ষা করার বা খাতির আঁটিবার সময় ছিল না--আমি 
নিষীলিতচক্ষে তাকে কোনরূপ বিদায় সস্ভাষণ জানাইয়। 
পুনরায় চক্ষু মুদিলাম। ত 

প্রভাতে ৭ ঘটিকার সময় বখন গাড়ী পাটনা পৌছিল, তখন 
উঠিগ্া নীচে ব্িলাম। এখান হইতে বাঙ্গালার সানৃখ্ দূর হইতে 
আরস্ত হইগ্াছে। আর সেই শ্রামলবৃক্ষরাজিপরিশোভিত 








সপ্পাপাপিসপশপিসাসিপিসাাসিপাসপপাসাস্পাপাপাা 


১৬ উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ। 
গ্রাম দৃই হয় না। চারিদিকে কেবল মৃত্তিকাময় গৃগসমষটি 
লক্ষিত হইতেছে । হুরিতবর্ণের ধান্তক্ষেত্রের পরিবর্তে যব, 
গোধূম ও অরহর বৃক্ষলকল ইতন্ততঙ বাযুভরে একটু একটু 

ছলিতেছে। ও 
পাটন! সহরটী তেমন প্রশস্ত নঙ্কে, তবে খুব লম্বা বটে। 
_ পাটনা, দানাপুর ও বাকিপুর, একই লাইনে একত্র গ্রধিত তিনটী 
স€র। দানাপুর ষ্টেননে গাঠী পৌছিলে, দলে দে জমাদারগণ 
বালতি ভরিয়া জল আনিয়া, ,যাত্রীদিগকে হাত মুখ ধোয়াইতে, 
লাগিল।  একটী বুদ্ধ আসিয়! বড়ই ন্আগ্রহের সহিত আমাকে 
নামিয়া হাতমুখ ধুইবার জন্য অনুংরাধ করিতে লাগিল । আমি 
প্রথমতঃ কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম) কিন্তু পরে যখন 
স্পর্শ করিয়া বুঝিলাম এ শীতল নহে,গরমজল' এবং যখন জমাদার- 
প্রবর আরও কিছু অতিরিক্ত আগ্রহনহকারে একটী দীতন 
পধ্যস্ত আমার হস্তে তুঙিয়া দিলেন, তখন বুবিলাম এ অধাচিত 
ভদ্রতার পরিবর্তে আমাকে কিছু দক্ষিণা দিতে ইইবে। আমি 
উত্তমরূপে হাতমুখ ধুইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বমিপাম ও তাহাকে 
একটা পয়স। বক্পিস্‌ ধিলাম। সে হাত তুলিয়া আমাকে, 

মহারাজ উপাধিতে বিভূষিত করিয়া, অন্ঠান্র চলিয়া গেল। 

এইরূপ অযাচিত ভদ্রতা পশ্চিমের সনধত্র দৃষ্ট হইয়া দকে। 
এতদ্দেশীয় অসহায় লোকগুলি যদিও এইরূপ লান। ফন্দী্তে 
আমাদের নিকট হইতে পয়সা বাহির করিয়া লইতে চেষ্টিত 
হয়,তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এগন্য ধাক্রিগণ অনেক 
অন্থবিধার হাত হুইতে পরিভ্রাণ পাইয়া থাকেন। সামান্ত 
২১ পরয়দ। বায়ে, সময় সময় এমত মহৎ উপকার সাধিত হয় যে, 


: হারণমীর পথে। ১৭ 


তখন এক পয়সার জন মন্ষ্টচিত্তে কেহ কেহ বেশ নিতে 
কুত্তিত হয়েন না1. 
গার্ডী আরা ও বক্সার হইয়া দিবা »* ঘটিকার সময় 
মোঁগলসরাই পৌছিলর্ণ বন্যান্ধ একটী* এতিহাসিক স্বান। 
এইখানে বাঙ্গালার শেষ নবাব মীরকাশিম আলি খ। খেতাজ 
বণিকের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত, হইয়৷ পঙ্জারুন করিয়াছগেন। 
সে রণস্থলদর্শন আহার ভাগ্যে টির] উঠ্ঠে নাই । 
মোগলসরাই ষ্টেসনে আমাদিগকে গাড়ী ব্দপাইয়া আউড. 
_ফ্বোছিলখণ্ড রেলগয়েতে চাপিত্তে হুইবে। গাড়ীতে আসিতে 
আসিতে এতঙ্গণ হাহা দেখিতে পাইয়াছ, তাহাতে বেশ জঞ্জমিত 
হইল যে, এ অঞ্চলে জলকষ্ট অতি প্রবণ । পুফরিনী কিন্বা দরোবর 
কচিৎ কোথাও দৃষ্ট হয়। লোকের! নাধারপতঃ সুপের জল 
ব্যবহার কারয়া ধাকে। প্রান্তরের তিতর এই সকল কুপ 
খনন কর হর । এক একটী কুপের জলে হয়ত এক 
একট পল্লীগ্রামের প্রাণরক্ষা হইয়া থাকে । কূপ হইতে জল 
তুপিবার জন্ত সাধারণতঃ হই রকম কল ব্যবহৃত হয় । কোথাও 
বা. কূপের দড়ির সঙ্গে গরু জুড়িয। তম্বারা টানির। 
তোণ। হয়; কোথাও ব| একটা বৃক্ষের শাখার উপরে একটী 
বাঁশ, লিভারের মৃত স্থাপন কারয়া, তাহার মাথাক্ব দড়ি সংলগ্ন 
করিয়া, তাহাতে ঝল্তি ভুড়িা দেওয়া হয়। এদেশে লোকে 
বছল পরিমাণে গরু ও মহিষ পালন করিয়া থাকে, এৰং 
এখান হইঠেই কামিনীগণের অবঞ্চপনসীমা অনেকটা খর্ব 
হইর। আলিঙজাছে। শন্তের মধ্যে মটর, গোধৃষ ও ক্ারহরই 
অধিক। 
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মোগলসরধই . লামিয়া, বেলারনের গাড়ীতে উঠিলাষ । 
এখান হইতে বেনারদ মাত ৯ যাইল দুরব্তী। আর কতক্ষণ 


পরেই হস্ত আদার চক্ষের নঙ্ুথে ছঠাৎ কি এক স্ব্গীর শোভা 
টিকা উঠিবে। নুর পবিজতীর্ঘ ফাশীধাম যেদলি পৰিতর 
“স্থান। তেমনি, মনোরম সর । আহি আনলে অধীর হইয়া 


উঠিলাদ। ক্ষতদিনের আশ! আজ ফলবী হইবে! 
গাড়ী ছুঙ্টিপনা 'চলিল। আমি উংন্ৃকমেত্রে সন্ভুখদিকে 


নেজপাত করিয়া রহিলাম। কতক্ষণ পরে হঠাৎ শ্ামল 


বিটপিশ্রেণীর ভিতর দয়া দুরে 'অগ্নিশিখার মত কি এক অপুব্ব' 
শোনা ফুটিয়া উঠিল! ছায়, এ শোভা যে না দেখিয়ছে, 
তাহার পৃথিবীতে কিছুই দেখ! হয় নাই)-ধিনি এ শোভা 
দর্শন করিয়াছেন, তিনি স্বগ-শোভা। দশন 'কারয়াছেন, সন্দেই 
নাই। 

ক্রমে আমাদের গাড়ী ডফারন ব্রিজের উপর আসিয়া 
আরোছণ করিল। এখান হুইতে ৬কাণার শোভা অপূর্ব । 
সে উজ্জল ছবি চিত্রকরতুলিক্চারঞ্রিত কল্পনারাঞ্যবৎ অপন্ধপ 
সৌনধ্ প্রভাসমন্থিত। কবির কল্পনা এখানে মৃক। ভাষার 
এ শৌন্দ্ধা বর্ণনা! করিতে পারা ধায় না। নীচে শ্বচ্ছলালিল! 
নীলাগ্রা ভাগীররী অর্ধচন্ত্ররকারে এই পৰি পুরীর প. ধাঁ 
করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছেন; উদ্ধে' নীল শত 
সহশ্র দেবালয়ের র্ণমণ্ডিত চূড়া ন্যথ্থ হইয়াছে । সকলের 
উপর কোন মসজিদের মিনারছম্ব গর্বে আকাশ ভেদ করিয়া, 
হিন্দুতীথে মহচ্মদীয় ভুপতির জআত্যাচারের পরিচয় দিতেছে। 
ইততস্ততঃ নবোদিত ভানুর তরুণকিরণমালা1 পতিত হইয়া, 


ক 
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কোথাও 'চিকিমিকি' কোথাও “ঝিকিছিকি করিতেছে; আর 
্রস্তরনিন্থিত উচ্চসৌধমালান ধবগক্ছরি, মে আলোকত্ররঙগে 
কি অপার্থিব উজ্জণা ধারণ করিয়াছে, তাহা আমি কিন্ধপে 
বর্ণম। করিব 1--ষেন দাঁগরজলে কে একখানা রৌপ্যমনী দেবী- 
প্রতিম! সাঙ্গাইয়া রে খানি কিনার ষস্তক অবলত 
করিলাম । 1:37) 

গুল পার হইয়া চি ট্চাা পার জিদ্জিন 
দ্বিতীর আর একটী ষ্টেসন' আছে, তাহার নাম বেনারস- 
কেন্টনমেপ্ট। আমি কেপ্টনমেন্টে আদিয়া নামিলাম। কেপ্টন- 
মেন্ট ষ্রেপন খুব বড় ষ্রেসন। এখানে মিটারগজের ৰি) এন্‌, 
ডবলিউ রেলওয়ে আলিয়া যোগ হইয়াছে। ষ্টেসনের একধারে 
আউড রোছিলধণ্ড ও অন্তধারে বি, এন্‌, ডবলিউ, আর, অপেক্ষা 
করিয়া থাকে । লাইনের উপর দিয়া অতি প্রশস্ত ও বুহৎ 
একটা সেতু (০৮৩8৪) নিশ্মিত হইয়াছে । এই সেতু পার 
হহয়া, আমর! বথন আপিরা রাস্তায় পড়লাম, তখন এক খ্ভি- 
নর দৃর্থ আমার নয়ন-সন্দুথে পতিত হুইল। 

'বাঙ্গালান্ধ বেষন ঘোড়ার পান্ধীগাড়ী প্রচলিত আছে, পশ্চিমে 
সেরূপ নহে।. তথান্ধ সর্ধক্র এক্কাগাড়ী গ্রচলিত। পান্থীগাড়ী 
বা অন্তন্ূপ ভাল গাড়ীর সংখা নিতান্ত, অল্প। একটাম্যত 
ঘোড়ার পশ্চাতে কতকগুলি কাষ্ঠধগ্ডসম্মিলনে একটী মঞ্চাকার 
গাড়ীর আবির্ভাব আমার চক্ষে এই নুতন। পুৰ্রে অনেকবার ' 
একাগাড়ীর নাম গুনিয়াছি? কিন্ত ইতিপূর্বে আর কখন তাহাদের 
রূপরাশি চক্ষে প্রতাক্ষ করি নাই। অস্ত শ্বটক্ষে দর্শন করিয়। 
ধন্ত হইলাম । বলিতে কি, এই প্রচণ্ড রৌদ্রে কি করিয়া লোক-. 


ঙ 
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হগুগীর মধ্য দিদা এই অভুত-রথে আরোহণ করিয়! হাইব, তাহা 
ভাবির! বড়ই বিব্রত হইলাম কাষ্ট-নির্টিত একট ছোট মঞ্চের 


উপর চারি কোণে ,চারিটা দ রঙ্গিত হইয়াছে । টৈই দণঁ- 


চ্ুটরের উপর দেড় হাত দীর্ঘ ও এক ছ্াত গ্রুপ একটা ঠাদোককা, 
ভরিয়ে কারঠাসনের 'উপর ময্তলা কাপড়ের একটা গদী ও গাড়ীর 
পিছনে একটী ছোট পর্দা! বিরাঞ্জ করিতেছে । একহ্যতীত 
এক্কায় আর বিশেষ কোন জঙগপ্রত্যঙ নাই। বলা বাছা, 
আমি কিছুতেই এ হেন মঞ্চে আর্কোহণ করিয়া সঙ্গরে গুবেশ 
করিতে সাহসী হই নাই। অগত্যা আটজন! দিয় একটী 
ক্দভূগ্ন পাক্কীগাড়ী ভাড়। করিয়া, আমাদের দেশীয় কোন তত্র" 
লোকের বানার পৌছিলাদ। 


পপি $ 


বারাণসী। 


বরণা ও অসি নদী, কাণীর পুর্ব পশ্চিম ছুই প্রান্ত দিয়া 


প্রবাহিত হইরা আসিয়া, তাগীরথীর সহিত মিলিত হইরাছে; 
ইঞ্ছা হইতেই বারাণসীনাষের উৎপতি। বারাণসী মতি 
প্রাচীন ভীর্থ স্থান। কথিত আছে, তি পুরাকালে এই নগরী 
শ্রিবের তরিশুলের উপর নির্শিত হইয়াছিল । আধুনিক খঁতিছা' 
গণ নানারপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত রঙ্গেশচ্ দত্ত 
হাশর বলেন, তিনসহশ্রবর্ষ পূর্বে ,বযখন আধাজাতি প্রথম এদেশে 
আসেন, সেই লমক্জ বারাণসী তাহাদের কর্তৃক স্থাপিত হয়। 
তাহা হইলে হরিস্চগ্র রাজার সময় দুরে থাকুক, পাওবদিগের 
লও ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয়। অর্মি হাছার বাসায় 
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উপস্থিত হলাম, তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তবে 
আমার জোঠ। মহাশয় এখানে কতকদিন বাস করিয়াছিলেন 
তদ্বারাই আমর। উভয়ের নিকট উত্তয়ে পরিচিত। কাশীতে 
অনেক ছর আছে। এই সকল ছত্রে গঞ্টরবলোকদিগের আহা” 
রের বন্দোবস্ত ইইয়া থাকে । নানাদেশীয় দয়াশীল সমর্থ ব্যক্তিগণ, 
এই ছুত্রগুলির প্রতিষ্ঠাতা । এই ছন্রগুলি র্যত্তীত যাত্রীদিগের 
স্থবিধার্থ আর কতকগুলি হাওলী আছে। ধাহারা এই রকল, 
চাওলীর মালিক, তাহারা সর্বদা এস্থানে বাদ করেন না 
যাহাতে যাত্রিগণ নিজ নিজ পয়ম বায় করিয়াও থাকিবার স্থান 
পার, তাহার জন্য তাহারা কোনও ব্রাহ্মণের তত্বাবধানে এই 
সকল বাড়ী রক্ষা! করিয়া থাঃকন। 

আমি ধাহাক। নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, ভীহার নাম 
নগেন্দনাথ ঘোষাল: ঘোষাল মহাশয় এই শ্রেঞর একজন তত্বাব- 
ধায়ক। যাত্রী গ্রহণ করিয়া তিনি বেশ ছু'পয়সা উপার্জন 
করিয়া থাকেন, এবং এই উপায়ে বেশ সক্গতিও করিয়াছেন । 

আমি যখন তাহার বাসায় উপস্থিত হই, তৎপুর্ষে এই 
ছাওনীনম্বদ্ধে আমার থেরূপ ধারণা ছিল, বাসায় পৌ ছয় 
তেমন কিছুই দেখিতে পাইলাম না । জে মহাশয় গলপ 
করিতেন, 'মতি সুন্দর বাটী, ঘেন শ্যাস্তধাম; নানানূপ সুবিধা 
রহিয়াছে, কোন কিছুর জন্ত নীচে নামতে হয়না * এই 
সকল গল্প্রবণাস্তর অদ্ধকারময়, নানাআবজনাপূর্ণ, আতি 
কষ কু 'কোঠানমান্থত একটী অদ্ধদ্গ্র বাটী, আমার চক্ষে 
বড়ই অগ্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল। 

বাছা হউক, দোতালার উপর উঠিয়া একটু হাফ ছাড়া 


ইহ. টা জরমণ। 


গেল। বীর এই মংটা মপেক্ষাডীত পরিষ্কার। ঘোষাল 
মহাশয় বোধ হর, আমার এই খিশ্লাদময় ভাব দেখিয়াই, আমাক্ষে 
একবারে তেভালায় লইয়া গেণেন । অতি সঙ্গী জীপ 
সিঁড়ি বহিয়। উপকে। উঠিধার সমর, গ্মামার বড়ই আশা 
হইতেছিল। ব্রিত্ঠল উঠিয়া দেখি, তথায় দুইটা ঘর | ঘর দুইটী 
অলপ পরিনর হইলেও বেশ পরিষার; চারদিকে হাওয়া খেলি 
,তেছে। তবে বড় গৰম.--প্রচগ্ড ভাঙ্করকণে উত্তপ্ত ঘেন 
চারিদিকে আগুন ছুটিতেছে । শীতকাল বালয়া, মামি উহা তত 
গ্রাহা না করিয়া, একটা ঘর ঈথল করিয়া বাসলাম। ঘরের 
সন্দুধেদোতালার ছাদ; বেশ একটু খোলা খোলা বোধ হইতে 
লাগিল। প্র 
ঘোষাল মহাশয়ের পরিবারের মাধা ৪1৫8৮ লোক । এত- 
দ্বাতীত ২৪ জন দাগধাপী মাছে। ঘোষাল মহাশর়ের কন্ত। 
'পুষী' যেন একখ৭ ভক্মাঙাদিত জলন্ত অঙগারখণগড। তাহার 
বয়স দশবলর হইবে। কিছুমাত্র গান্তাধা নাহ-কিস্কু বড় 
দয়াবতী। দে প্রপনতঃ আমাকে দোখয়া একটু এদক ওদিক 
করিল; কিন্তু যেই আমি তাহাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কারলাম্‌, 
অমনি দে আনিয় আনার সঙ্গে কত গর জুড়য়া দিণ। তাহার 
গল্প শুনিতে শুনিতে আছি ঝালাপালা হইয়া গেলাম । অবশেষে ৪ 
আমার সঙ্গে পিসি-ভাইপে! সম্পর্ক পাতাইয়া, আমার *'নের 
গন্ধ তৈল আনিতে প্রস্থান করিল। কলের জ্বলে কমান বাসায়ই 
নান করিলাম। 
স্ানাস্তে দিবা চর্বাচোষ্যলেহাপেযদ্বারা উদরপৃষ্তি করিয়, 
বিশ্রযাথ শধ্যালাভ করিলাম । রাস্ার পরিশ্রমে আন্স আর বিশেষ 
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শোপিস পাশাপাশি বাপাশপীপিপ 


ক্ষিছু দর্শনলাত্ ঘটি উঠিল মা) স্থর্ঘযান্তের পর একবার ৃ 
মাত্র বাহির, হইয়। অদূরেই কোন বাগার ছু'একটি 'আন্মীয়- 
লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমিলাম। কাশীর রান্তাগুলি 
অত্য্ত সন্তীরণ ও অপরিসর ; আর এমন,গোলমেলে যে,এই একটু- 
থানি আসিতে যাইতেই আমাকে যথেষ্ট ঘুরিতে হইয়াছিল । আমি 
এখানে প্রায় ৭৮ দিন বাস করিয়াছিলাম, কিন্ত কখনও রাস্তা 
ভাগরূপ চিনিতে পারি নাই। একদিন অপরাহ্ে ভ্রমণ করিতে 
করিতে এমন দিশাহারা হইয়। গিয়াছিলাম যে, অনেক জিজ্ঞাসা 
বাদ করিয়াও বাসা বাহির করিতে পারি নাই। পরে 
কোন' বাঙ্গালীযুবকের অপরিসীম যত্বু ও চেষ্টায় কোনরাঁগে 
বাসায় পৌছিয়াছিলাম ; এমন নাকাল কখনও হইয়াছি বলিয় 
মনে পড়ে না। * 








সহরের ভিতর সবেমাত্র ৭৮টি ভাল প্রশস্ত রাস্তা আছে। 
এতদ্বাতীত প্রায়ই ছোট ছোট গলি-_ কোথাও নীচু হইয়া গিয়াছে, 
কোথাও পাহাড়ের মত উপরে উঠিয়াছে ; কোথাও কতদুর সরল- 
ভাবে চলিযাছে, আবার স্থানে গ্বানে আকিয়া বাকিয়া, ছু/তিনটা 
একত্র মিশিয়া, পথিককে দিশাহারা করিয়া দতেছে। বাস্ত1 
গুলি প্রায়ই প্স্তরমণ্ডিত; তাহার দ্ুইধাবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অতি 
উচ্চ অথচ অন্ধকারাচ্ছর্ন পাষাণমশ্তিত সৌধাবঝলি গগন ভেদ 
করিয়া দাঁড়াইয়া আছে । কোথাও গলির উপর পথিকের মাথার 
উপর দিয়া, ছাদ নির্াণপূন্নক দু'ধারের* ঘরগুলি সম্মিলিত 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 

অন্ত মঙ্গলবার, ১৫ই মাঘ। পরাতে উঠ্ঠিরাই দেখি, বন্্যান্রীর 
সমাগম হইয়াছে । ঘোষাল মহাশয়, রাগ্রি প্রভাতের পূর্বেই 


রঙ 
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সনে ধাই্], বহু যাত্রী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। অন্য 
গ্রহণ। কাশীধাষে লোক ধরে' না) প্রাণের মায়া পরিত্যাগ 
কন্ধিয়া, লোক স্নান করিতে আসিয়াছে। আমি আজ কয়েক- 
জন যাত্রিকের সাঙ্গ মিশিয়! গেলাম । "বেলা ৯টা বাজিতে না 
বাজিতে, একজন পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগকে মণিকর্ণিকার ঘাটে 
লইয়! গেল। কাশীতে মণিকর্ণিকা সর্বপ্রধান ঘাট; এখানে 
প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক অবগাহন করিয়া থাকেন ) গ্রহণের 
মময় ত কথাই নাই। অদ্য এমন জনতা হইয়াছে যে, ধাক্কার 
চোটে কোথাও একটু হাফ. ছাড়িবার অবসর নাই। এই 
ঘাটের নামের ইতিহাস সপ্ধন্ধে বিভিন্ন মত ৃষট হয়। কেহ ধলেন, 
মহাদেব যখন সতীদেহ বহন করিয়া উন্মপ্তাবস্থায় ইতস্ততঃ পর্যটন 
করিতেছিলেন, ৬খন ভগবান্‌ বিষ্ণু আপনার চক্রদবারা মৃতদেহ 
খণ্ড খণ্ড করিলে পর, এইখানে নতীর কর্ণাভরণ কুগুল পতিত 
হইয়াছিল । তাছা হইতে মণিকর্ণিকাঁনামের সৃষ্টি হইয়াছে । 
কাহারও মতে গল্পটী অন্থরূপ । দেবাদিদেব মহাদেব, আপনার 
ত্রিশূলোপরি কাশীধাম স্থাপন করিলে পর নারায়ণ এইখানে 
মহাদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন । কিন্তু ভাগীরথী .তখন 
ক্রিদিবধামে; জলের অসভ্ভাবহেতু ভিনি আপন চক্রদ্বারা 
মুর্তিজাথননপুব্বক জলোত্তোলন করেন। উহ" হইতে 
নিকটবর্তী চক্রতীর্থের স্থষ্টি হইয়াছে । তাহার শপে শিব 
সন্তষ্ট হইয়া বর. দিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, বিষু 
এই প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যেন সব্বুদা তাছার 
নিকটে অবস্থান করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া মহাদেব এত 
আহ্লাদিত হইয়াছিলেন যে, একবারে নৃতা আর্ত করিলেন। 
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অঙ্গ প্রতাজ সঞ্চালিত হওয়াতে অকল্মাৎ কর্ণের মণিময় কুগডল 
ছুটি়া পড়িয়া যায়। তাহা হইতেই এ স্থানকে মণিকর্পিক। 
বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে । কোন্‌ গল্পটা সত্য, পাঠক 
বিচার করিয়া লইবেন। .; ঁ 

আমরা মণিকর্ণিকাম্ম অবগাহন করিয়া, খাও মহাশয়দের 
অদ্ধোচ্চারিত অম্পষ্ট মন্ত্রাদি যথাসন্তব উচ্চারিত করিয়া, উপরে 


উঠিলাম। এখানে একস্থানে বিষ্ুর শ্বেত প্রস্তরনির্টিত 


পাদুকাচিহন রক্ষিত হইন্বাছে। এনিকটেই তারকনাথের মন্দির 
*ও চক্রতীর্থ। তারকনাথের অর্ধাঙ্গ সলিলমগ্র। চত্রতীর্থ 
একটা প্রকাণ্ড কুণ্ড। চারিদিকে পাড় বাধান? চারিধার 
হইতেই সিড়ি নামিয়া, সলিল স্পর্শ করিয়াছে । একদিকের 
পাড় এত উচ্চ ষে, প্রাহাড় বলিয়া ভ্রম হয়। 

উচ্চ পাড়ের উপর ছূর্গপ্রাচীরের মনত গ্রাচীররক্ষিত বৃহৎ 
বৃহৎ অট্টালিকা । নদীর দিকে পাড় নীচু। আমর! এইদিক 
দিয়া প্রবেশ করিলাম। নিয়ে অতিনিয়্ে জল; সে জল 
এত ঘোলা যে, সলিলমিশ্রিত পাক বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
না। উহার উপর রাশি রাশি ফুল, বেলপাভা। নিত্য পতিত 
'হইরা পচিতেছে। ধন্য হিন্ুনরনারী! এই কর্দমদ্রবের 
মধ কে অগ্রে স্নান করিবে, তাহা লইম্বাই প্রাণপণ 
করিতেছে । এমন ধর্মপ্রাণ লোক আর কোথায় দেখিয়াছ? 
আমরা এখানে পুনরায় অবগাহন করিয্পা ষথাকর্তৃব্য সমাপনাস্তে 
বিশ্বেশ্বরদর্শনাভিলাষে ছুটিয়া চলিলাম। * 

কাণীধামে বিশ্বেশ্বর সর্বপ্রধান শিবলিঙ্গ । আজ গ্রহণ, বিশ্বে- 
স্বরদর্শন আজ বড় সহজ ব্যাপার নহে। ভথাপি সাহসে ভর 
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করিয়া চলিলাম। রাস্তায় লোকের ভিড়ে অগ্রসর হওয়া এক. 
রূপ অসস্ভব। পথের ছু'ধারে রম়ণীগণ পুষ্পরাশি লইয়া বিক্রয় 
করিতেছে । স্কুলের উপর ফুল--চারিদিকে কেবল ফুল । ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েগু্রি ফুলের মালা গ্রপ্থিত করিয়া, এক পয়সা 
ছ'পয্»সা বলিয়া” চীৎকার করিতেছে ; কখনও আসি যাবি, 
গণকে নানারূপ অঙ্গরোধ করিতেছে। বান্তার দু'ধারের 
, কোঠাগুলিতে দোকানীরা নানাবূপ পণ্যদ্রবা সাজাইয়া বসিয়া 
আছে। যেন আনন্দ-বাঞার' বসিয়াছে। আমরা বিশ্বেশ্বরের 
বাটীর নিকট পৌছিয়া, আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিলাম 
না।. এখানে লোকশুলি উন্মন্ডের মত ঠেলাঠেপি করিতেছে। 
অনেকে আহত হইতেছে। আমাদের সঙ্গে ভ্রীলোক ছিল। 
পাণ্ডা আর কিছুত্তেই অগ্রসর হইতে চাহে না। আমরা 
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, ফিরিয়া যাইব মনস্থ করিতেছি, 
এমন সময় কোন্‌ পুণাফলে জানি না, হঠাৎ আমাদের সম্দুথের 
ভিড় একদম কমিয়া গেল। অমনি আমরা এক লম্বা দৌড়ে 
আসিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম, 

বিশ্বেশ্বরের মন্দির তেমন বড় নহে! মন্দির প্রাঙ্গগও অতি 
ছোট। তবে চারিদিক শ্বেত প্রস্তরে সজ্জিত । কোথাও কোথাও 
মেজেতে রৌপ্যমুদ্রা বসাইয়া রাখা ছইয়াছে। প্রাঙ্গণের মধাস্থলে 
তিনটা মন্গির। মধাস্থিত মন্দিরটার চারিদিক মুক্ত) »হাঁয়ই 
ডানধারে একটী ছোট মন্দিরে কনকম্ডিত বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গ 
বিরাজ করিতেছে । এই ছ'টা মন্দিরের উপরিভাগ স্থবর্ণমপ্তিত | 
পঞ্জাবসিংহ রণজিৎ এই মহৎ কর্ম সম্পন্ন করিয়া যান। বিশ্বে- 
শ্বরের মন্দির, ইন্দোরের প্রাতঃস্মরধীর অহলা। বাই কর্তৃক নির্টিত 
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হইয়াছিল। লোফে জল, ফুল, বেগানা দিয়া লিঙ্গমূত্তি এক. 
'রারে অবৃপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে' এক কোণে একটী সুগন্ধ 
প্রদীপ সর্বদাই প্রজ্জবলিত। এতদ্যতীত প্রাঙ্গণের চারিদিকে ছোট 
ছোট ঘরে আরও অনে কর বৃত্ত বিরাজ কষ্িতেছেন। যাত্রিকের। 
উন্মাদের মত উর্ধশ্থাসে এক মন্দির হইতে অন্য মন্দিরে ছুটির 
যাইতেছে; আর এক একটা দেবতার নিকট উপস্থিত হইয়া, 
মুহূর্তের ভিতর কতবার মস্তক ঠুকিতেছে, * আর একশ্বাসে হয়ত 
শতগহত্র কামনা ভিক্ষা করিয়া লইতেছে । আমরা সমস্ত 
প্রদক্ষিণ পূর্ধবক বাহিরে আপিয়া, খন্পূর্ণাদর্শনে গমন করিলাম । 
অন্নপুর্ণার মন্দির এখান হইতে অতি নিকট। ইহা কার 
অন্যতম প্রপিক্ধ দেবমন্দির |” বিশ্বেশ্বরের পরে ইহার মত 
মাহাত্মা কাহারও লাই । কাশীতে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা ৭শনই 
প্রধান কাধা। 

অন্নপূর্ণার মন্দিরের প্রাঙ্গণ অপেক্ষাকৃত কিছু বড়। প্রাঙগ- 
গণের একপার্থে ছোট মন্দির, এবং মন্দিরের সন্মুখেই একটা 
অনতিবুহৎ নাটমন্দিরগৃহ। এখানে স্তংপাকারে তঙ্ুলাদি জমা 
.হইতেছে। প্রাঙ্গণের চতুর্দিক উচ্চ প্রাচীরদ্বার। উত্তমরূপরক্ষিত। 
প্রাচীরগুলি চিত্রিত; নানারূপ লতা, পাতা ও মৃত্তি অঙ্কিত 
আছে। মন্দিরের পশ্চান্তাগে বৃহৎ গোশালা । এখানে উত্তম 
উত্তম গানীনকল পাপিত হইতেছে । এই মন্দির বাজিরাও 
পেশোয়া ১৭২১ থুষ্টাবে স্থাপিত করেন। মুন্দিগ্ের ভিতর মা 
বিশ্বপালিনী অন্পপূর্ণা বিরাপ্জমানা। কিন্ত এ মুত্তি পটচিত্িত 
অন্নবি তরণবাপৃত| শহুলাদিনীমুদ্তি নয় )-এ সুবর্ণম্ডিতবদন। 
রন্তরময়ী --ভিন্নরূপিণী। 


২৮ ইভা সডিিরিন? 1 


টিবি 


সেইথান হইতে আমরা বাধায় ্রত্যাগত হইলাম | । বাসায় 
আসি আমাকে কিছু পিতৃকত; সমাপন করিতে হইল।  * 
কুর্ষ্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে ভাগীবঘী অভিমুখে অসংখা জনজ্রোত 
ধাবিত হইল। চারিদিকে ঘণ্টাধ্বনি* উিত হইতে লাগিল। 
গ্রহণ আরস্ত হইস্জাছে বুঝিয়া, আমরাও বাসা হইতে বাহির 
হইয়া, সেই জনআ্রোতের মধ্যে মিশিয়া গেলাম। সেকি দৃণ্ত! 
তোয়ালে ঘাড়ে ফেণিয়া, নগ্পপদলোকবৃন্দ ঠেলাঠেলি কারিতে 
করিতে, চারিদিকে ভাগীরতীর উদ্দেশে চলিয়াছে। ইতস্তত 
শঙ্ঘ ও ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে সমস্তটা হরে যেন একটা জয়- 
ডষ্কা বাজিয়! উঠিয়াছে। আতুর, অন্ধ, খোঁড়া, গরীব, -ঃখী 
সকলে একটী একটা ধাম! হাতে করিয়া চাল, পরমা, সিকি পরসার 
উদ্দেশে, পাগপের মত “দে দে” রব তুলিয়।' দিয়াছে । এই মল 
দেখিতে দেখিতে আমরা ভাগীরথীর কূলে পৌছিলাম। 
এখানে আর এক অপুর্ব দৃপ্ত। কত দেশবিদেশাগত 
লোকবুন্দ পিপীলিকাশ্রেণীবং আগাগোড়া সমস্তটা তীর দখল 
করিরা রহ্রাছে ও নামিয়া অবগাহন করিতেছে । চারিদিকে 
জয় জয় রব উঠিয়াছে। পাগাদের উচ্চকণ্ঠো্চারিত মন্্ধ্বনি, 
শঙ্ঘ ও ঘণ্টানিনাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া, কি অপুর্ব ভাখেরই 
সমাবেশ করিস তুলিনাছে ! অপংখ্য আলোকমালা তার চাক মত 
“নিবু নিবু” করিয়া ইতস্ততঃ জলিতেছে ) আর তর ক্ষীণ 
রশ্মিগুলি অবগাহনতাড়িত সলিলরাশির তরল্তঙ্গে মুক্তারাশির 
স্ষ্টি করিতেছে। ৃ 
আমরা শ্বান করিরা বাপায় ফিরিক্স! আসিয়া দেখি, এক 
মহাব্যাপার আরস্ত হইয়1 গ্িষ্কাছে। যাত্রিকগণ বস্ত্র, তওল ও 
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টাকাপরপান্ধ দানের ভালা সাজাইয়।, লারি বারি বসিঝা 
গিয়াছে 3 ত্রাঙ্গণ নস্ত্রোচ্চারণ ফরিতেছেন। 

কঙক্ষণ পর ত্যাগ হইলে, পুনরাগস মুক্িসান কার, 
আহারাদিপৃর্বক আমরা সেদিনকার মত নিশ্চিত ছইলাদ 

১৬ই মাঘ বুধবার রাজি প্রভাতে গাত্রোখান করিয়া, একা 
একাই সহর দেখিতে বহির্গত হইলাম) প্রথমে নদীত্তীরে বাই 
হাজির। ইতিপুর্ষে পাঠককে ,এস্থান ঈশ্বন্ধে কিছু বপিরাছি। 
নদী হইতে পাড় এত উচুষে, মনে হয় কোন পার্বত্য শ্োত- 
খ্বিনীতীরে পাহাড়ের উপর এই নগর নির্শিত হইয়াছে । 
তীবৈর সর্ধজ্জ পাষাপনিশ্মিত সিঁড়ি । ঘাটের উপর ঘাট,_- 
একটু স্থান ফ্কাক পড়িয়া নাই। কাশীতে অন্যুন ৩৪ চৌনটিটা 
ঘাট আছে। তন্টীধো মণিকর্ণিকা, দশাস্বমেধ, পঞ্চগঞ্গাঘ।ট, 
রাঙ্গঘাট ও আদিঘাটই প্রসিদ্ধ। দশাশ্বমেধঘাটে স্ৃট্টিকন্তী ব্রক্ধা 
দশটা অশ্বমেধ ক্র সমাপন করিক়্াছিলেন। ইহা হইতেই ইহার 
নাম দশাশ্বমেধ হইয়াছে ।  পঞ্চগঙ্গাঘাট পাচটা নদীর সম্মিলন 
স্থান বলিয়া কথিত হুইন্না থাকে । তাহাদের নাম যষুন', 
সরশ্বতী, গঙ্গা, ধুতপাপা ও কীর্ণা। গঙ্গা ধ্যতীত বাকী 
চাপ্লিটাই মন্তঃসলিলা। এই ঘাটের উপরই খিন্দুষাধবের গ্রসিদ্ধ 
মনির ছিল। আওরঙ্গজেব দে মন্দির ভগ্ করিস, সে স্থলে এক 
বৃহৎ মনি লিম্মাণ করিয়া যান। মসজিদের মিনার বহুদূর হইতে 
দৃষ্টিগোচর হইয়া খাকে। এই আওরঞগজেবুই বিশ্বেশ্বরের পুরাতন 
মন্দির ভূগ্র করিয়া, তন্নিকটে কার একটা মপজ্ি প্রতিষ্িত 
করিয়াছিলেন । সে মদজিদ এখনপু বর্তমান আছে । আমর বিশ্ু- 
মাধবের ধ্বজায় ( পাঙাগণ মরসঞ্িদের মিনারগয়কে বিস্রুমাধবের 


৩০ উত্তরগশ্চিম- মণ । 


ধ্ব্জা বলিয়া শাস্তিলাভ করে) আরোহণ করিয়], এই মসজিদ 
দেখিতে আমিলাম। ইহারই সম্গুথে জ্ঞানব্যাপী কৃপ।, হিন্দুগণ 
এই কূপের জলকে অতি পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করে। কথিত 
আছে, মুসলমানের ভয়ে পা শাগণ পুরাতন বিশ্বেশ্বরকে এই ক্‌পে 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন 1 মুসলমানেরা চলিয়া গেলে পর, স্বপ্নাদিষ্ট 
হইয়া,কোন পাণ্ড নম্খর্দাকৃল হইতে বিশ্বেশ্বরকে উদ্ধার করিয়া, 
বর্তমান মন্দিরে স্থাপিত" করেন। এই মন্দির পুরাতন মন্দিরের 
অতি নিকট। এই কৃপের উপর লোছার তার দিয়, একটা 
ছাদ তৈয্ারী করিকা দেওয়া হইয়াছে । | 
অপিসগ্গমঘাটে ভাগীরথী আসি, অসিনদীর সহিত মিলিত! 
হুইয়াছেন। এইরূপ বরণা ও ভানীরথীর সঙ্গমস্থলকে ধরপাসঙ্গম 
ঘাট বলিদ্বা অভিহিত করা হয়। শিবালক্ঘাটের উপর মহা 
রাজা! চৈৎসিংহের বাসভবন ছিল। সে তবন আঙ্গও বর্তমান 
রহিয়াছে । হেষ্টিংসের অত্যাচারে মহারাজ যে ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে 
পলাক্ন করিয়! ক্মাত্মরক্ষা। করিতে বাধ্য হইন্মাছিলেন, সে গবাক্ষ- 
পথ কঙ্গও নষ্ট ভ্ইয়া যায় নাই । ইংরেজ গবণমেপ্ট আবার 
একখানা খোদিত প্রস্তর (:511),দে ওয়ালে সঙ্সিবিষ্ট কাঁরয়'। সে 
অত্যাচারের স্মৃতি চিরজাগরিত করিয়া রাখিরাছেন। এই 
মকল দর্শন করিয়া] আমি সেদিনক্ষার মত প্রত্যাগমন করিনম 1. 
কাশীতে দেবমনদির ও দেবতার সংখ্যা এত আধক যে, 
তাহার বিবরণ সবিষ্তার বন! করিতে গেলে, পাঠক বা লেখক 
কাহারই ধৈর্ঘয থাকিবে না। ইহাদের মধ্ো বিশ্বেশ্বর, অন্পপুর্ণা, 
কেদারেশ্বর, বটুকভৈরব, বৈপ্তনাথ, কামাধ্যা, কালটৈরব, 
দণডপাণি, তিলভাগ্ডেশ্বর, সঞ্চট! ও শনিদেব এই সকলই প্রধান 
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এখানকার ছুর্গাবাড়ী, রাণী ডবানীর স্থাপিত। কাশীতে রাণী 
ভবানীর,অসংখ্য কীন্ঠি বিস্তমান রহিয়াছে । এমন দগ্াশীলা ও 
পুণ্যশীল! রমণী ভারতে বিরল। এখানকার লোকেরা তাহাকে 
মহামায়ার অংশদস্তব। বলিয়া মনে করে।' দর্গাবাড়ীতে প্রত্যহ 
ছাগ বলি হুইয়! থাকে । কাণীর অন্যত্র কুত্রাপি বলি হইতে 
পারে না। এখানে বানরের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক? কিন্ত 
উহার যাত্রিগণের উপর কিছুমাত্র অত্যাচার করে না। বৃহস্পতি” : 
বার প্রাতে উঠিরা, আমর! এই সকল কিছু কিছু দশন করিলাম । 
পাগডার চাকর বুক্ধো, আমাদিগকে ঘুরিয়। ঘুরিয়া এ সকল 
দেখাইতে লাগিল। বুন্ধোর পায়ে বুটজুতা, গায়ে ছেড়া জামা, 
পরণে ময়লা ধুতি । লাঠি হাতে ঠক্‌ ঠক্‌ করিতে করিতে, সে 
অর্দবাঙ্গালা, অর্হিন্দিতে আমাদিগকে দকল কথ। বুঝাইতে 
লাগিল । পরে আমর! হিন্দুকলেজ, গবর্ণমেপ্ট কলেজ ও মান- 
মনির দেখিতে গমন করিলাম । হিন্দুকলেজ, আনিবেসেণ্টের 
এক মহৃতীকীন্তি। কত রাঙ্গা জমিদারের অর্থে এই মন্দির 
নিশ্দিত হইয়াছে । আনিবেসেন্ট, হতভাগ্য ভারতবাসীর জন্য 
ভিক্ষার ঝুলি কাধে করিয়া, এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। 
ভারতবাসী তীহান্ধ এই অয[চিত উপকারের কি প্রতিশোধ 
দিবে? বিনি এ সংসারে সৃষ্টিকর্তা, যিনি তাহাকে এই দীন- 
দরিজ্্র ভারতে দয়ামরী করি! প্ররণ করিয়াছেন, তিনিই তাহার 
যোগা পুরস্কারদানে একমাত্র সমর্থ পুরুষ ;*-তিনিই তাহার মঙ্গল 
করিবেনু। 

এই বিদ্যালয়ের প্রতোক ঘরের সন্পুখে সেই ঘরের প্রতিষ্ঠা- 
তার নাম পিখিত রহিয়াছে । বিদ্যালয়ের সন্মুথে বিস্তীর্ণ 


৬ 


৩২ উত্তরপশ্চিম-জ্রমণ। 
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ময়দান।. তথার ছেলেদের খেলিবার ও ব্যায়ামাদি শিক্ষার 
বন্দোবস্ত রহিয়্াছে। বিগ্কালয়ের উপরের তলে একুটী হলে 
অনেক চিত্রাদি রক্ষিত আছে। এই বৃহৎ হলের এক পারে 
একটী বেদী । ইহ[রই উপরে ছাদের নিকট একটা জানালার 
মুখে, কাচের উপর বীণাপাণি সরস্বতীর প্রতিমূর্তি স্ন্দর চিক্সিত 
হুইয়াছে। এই তলেই আর এক পার্থে আর একটা বৃহৎ হলে 
সতা-লমিতি হুইয়। থাকে । 
কলেজের পশ্চাতে ৪ একটা ছোট মুক্ত প্রাঙ্গণ । এই প্রাঙ্গণের 
মাঝখানে শ্বেত গ্রন্তরনির্খিত নানাকাকুকার্ধযথচিত একটী ছোট 
মন্দির। মন্দিরে কাহারও প্রতিমৃষ্তি প্রতিষ্ঠিত নাই, কখনও 
হইবে কিনা, তাহাও জানিতে পারি নাই। এই প্রাঙ্গণেরই 
বাদিকে একটী ছোট দরজা অতিক্রম করিঘ্না, বোডিং হাউলে 
ঢুকিতে হয়। কোডিংটা অতি বিস্তৃত। এথানকার বন্দো- 
বন্তগ আত চমতকার? একটী ছেলেকে জিজ্ঞানা করিয়া অব- 
গত হইলাম, এগানে দব্বগুদ্ধ ১২০টা ছেলে থাকিতে পায়। 
নিরামিষ আহারীদের জন্য ১২২ ও মামিষাহারীদের জন্য ১৬২ 
টাকা মাসিক খরচ ধার্য আছে। বতদূর বুঝিতে পারিলাস, 
বাসস্থান, আহার ও মন্যান্ত বন্দোবস্ত বেশ পরিপাটী। 
এখান হইতে আমর বিলাসপুরের বাজার বাটী ও ন্পাঃ 
লেক রাণীর বাদতবন দর্শন করিদ্া, গবর্ণমেন্টকলেন্গ বা কুইক্ষা 
কলেজ দেখিতে গেলাম? মু্জাপুরের প্রস্তরনিশ্মিত এই সুন্দর 
বাটী অতি চারু কারুকাধাতূমিত। ভিতরে নানলাবূপ « বহুমুগা 
কাঠের কাঙ্গ রহিয়াছে! রুলেজের চতুর্দিকে বাগান । 
এখান হইতে আমর! জয়পুপাবিপতি দ্বিতীয় গরসিংহ-প্রতিটি 
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মানমললিদর্শনারথ' তার উপস্থিত: হইলাম।  শহালাছ জয়সিহ্হ 


ভি লি 
] 


জ্যোতিষশাক্্ে অগিতীয় ছিক্পেন। ভিনি জরপুল, বিন 
উজ্ঞম়িনশ ও বেনারদ এই পঞ্চনগরীতে পীচটি মানমন্দির 
নিঙ্খীণ করিয়া যান ।ঞ আজকাল উচাক। একবারে অকল্পুত্য 


॥ 


ভইবা গেলেও, প্রাচীন হিন্দ জ্োোতিনের সপ্ন গৌরবের সাক্ষ্য 


দেয়! হিন্দুজ্যোতিন,। অগ্ঠান্ঠ হিন্দ্ণান্ের হার আলোতনরে 
অভাবে ও কালের কঠোর আঘাতে" এইভাবে পিশ্মতিনাগতেশ 
$শিয়া খিষাছে। এপানে আমরা অনথপামন্থ, উ্তবন্ধ  প্রস্গাতি 


কক গুলি প্রস্থরগঠিত বঙ্ধের ভগ্াবশেশ দেখিয়া বালা প্রচ্াগ 5 


কাশী রি নদীর অপরভীলে ঘাতা কণনাস। বলা 





হত হইলাম । পরপারে পো 


ইপকত অনিজন কবিরা 
পায় তিন সাউল পছ অতিক্র 





আশ্রমে পোছিতত হহয়াছিল। 
দেবনিশ্মিত কাশী £ দেখতার সঙ্গে গর্ব করিয়া ন্যাদবের 


এইখানে দির কাশী নিম্মাণ করিয়াছিবেন?  হায়। 
ভাহার সে প্লে খর্মা ইয়া গিয়াছে! একটামাত্র 
দামান্ত মনি এ৭০কাশীন অপি জ্ঞাপন করিতেছে । 
উহা তেন : ক: পুরাতন মন্দিরের উপর হুতন 


ঞ 


রী 
৩৪ উততরপন্চিম-্রমণ । 


মন্দির মন্দির নির্দিত হইয়াছে । পুরাতনের কিছুই নাই। মগ্খে 
একটা পুক্ষরিদী। উহাতে জল অতি অল্প ও অপরিচ্কার। 
মন্দিরের ভিতর মহাদেবের লিগ স্থপিত। ইহাই ব্মাসদেব- 
স্তাপিত লিঙ্গমৃন্তি বলিয়া কথিত হইয়া, খাকে। মদনের 
চতুদ্দিকে ছাসনৃর্বাশগ্কা সমভলভূমি।  মাধমাদের প্রথসভাগে 
এখানে রামলীলা উপলক্ষে মেলা হয়। তাহার কিছু কিছু টি 
দেখিভে পাইলাম । এই লবষ এখানে আংনক বাতীদ সমাগম 
হইয়া থাকে। 

এখান হইতে আমরা কাশাবাজছের রাজধানী রামনগর 
রগুয়ানা হইলাম। লামনগশ্রে দর্শাবাডীর যন্দিরটা আছি 


প্রকাণ্ি; নৃহতর হাতে দুষ্টিগোচর তই পাকে। এট মন্দিরের 
বাতিরেই বিস্তীর্ণ দার্ধিকা। ইতার ািলাড় পস্তরসোপানময় । 


নে মাঝখানে চারিপিক 





খোলা রর ভারা পাইপার ঘবু | ইহার কাক- 


কাধ্য আহি চ দস্তুনিশ্মিত বলিয়া বোধ 





ভইয়া থাকে৷ ময় এখানে বড়ই 
আমোদ হয়। মহাবাজ টি 'বার মাহীণনকে কাশী ভ 


এখানে আনয়ন করেন 1 ক্ুত্রিগ ও ধু" আপির!, এখনে 





সম্বিত হল। আমোদ জশকপুব প্রতি স্থান, ভিন্ন পি 
স্থানে নিদেশ কস 71 ভারপর হামায়ণের লীলাখে। বি 
কিছু বাত্রীগণলো পর) শন হয কে । 

এখান হইছে সা ও কেলার প্রদেশ করিলায। রামনগরের 
ফেলার ছিহেই পহ বাজার প্রাসাদ । এই কেল। আত পুবাতন 
ও ভাগীল শী 51 নদীদক্ষ হইতে বা অসিবাট হইতে 
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ইহার দৃশ্ত চমৎকার । আমরা কেল্লার প্রবেশ করিয়া, মহারাজার 
চিত্রশালা দর্শন করিলাম। এখানে রাজবংশীয় নৃপতিবর্গের 
চিত্র রক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু চৈংসিংছের তসবীরখানা খুছিয়। 
পাইলাম না। রি র্ 

নদীতীরস্থ বারান্দার শোভা! বর্ণনাতীত,। এখানে বদিলে, 
সন্ধ্যাসমীরণবাহিত ভাগীরধীর সলিলকণাষ্পর্শে সস্তাপিতের 
তাপ ছর হইয়া যায়। মহারাজার দূরবারঘর অতি চমৎকার 
সজ্জিত। নীচে ভেলভেটের উপর শুভ্র চাদর বিস্তত; তছৃপনি” 
চেয়ার টেবিল সজ্জিত রহিয়াছ্ে। দেওয়ালে কাকুকাধ্যখচিভ 
ফ্রেমমগ্ডিত মুকুরশ্রেণী | তাহার উপরেই বৃহত বৃহৎ তৈলচিত্র। 
এখানেও চৈৎলিংহের কোনঞ্জপ্রতিমূর্তি দেখিতে পাইলাম না। 
গজদস্থনিশ্মিত নানারূপ পু্পবৃক্ষদ্ধারা ঘরটাকে অমরাবতীদদুশ 
মনোরয করিয়া! ভুলিয়াছে। স্কল দেখিরা শুনিয়া আমরা 
পশ্চাদ্ধার দিয় নদীতীরে আসিরা উপস্থিত হইলাম । 

নৌকায় মামিতে আপিতে কাশীর হরিশ্ন্্রাট দশন 
করিলাম। এখানে এখনও একটা শশান বর্তমান আছে) 
অপৎগ্য ডোমও খাটের উপর বলতি করিয়া থাকে । কিছ 
মশিকপিকার শ্শ[নঘাটই এখন মহাশ্মশান বিয়া বিখ্যাত । 

আত প্রাটীণকাল হইতেই কাঁশী সংস্কৃতশাস্ত্রালৌচনার 
জন্য গ্রপিদ্ধ। এখানে অনেক পণ্তি বাস করি থাকেন 
অসংখ্য টোল্ও আঁছে। এখানে বাঙালীর সংখ্যা অতান্ত 
আধিক। ঢল বঙ্গদেশ ভইন্তে আপিফ়া, অনেক বাঙ্গীলী এখানে 
বাঁশ করিয়া! থাকেন। তাহার! সহরের যে অংশে বাস করেন, 
তাহাকে বাঙ্গালীকোল! কছে। জলের কল হওয়ায়, এখানকার 
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স্বাস্থা অনেক উন্নতিত্ভ ফরিয়াছে। নদীর জলের এমনি একটা 
চমৎকার গুণ যে, পান কৰিলে পেটের আন্ুথটা হইবার আশঙ্কা 
থাকে না। কোনও সাহেব, এই বভুজনাবীর্ণ সহরে দিস্মটিকা 


ও 
লট 
ক্ষই ভাহাদ 


রেগে অর! লক্ষা করৈরা, পানীয়ের এই, বিশেধদ্ত [ 
কারণ পির্দেশ করিফাছেন। ভরণগোলণোর বায় ও টিনার 
গশ্চিঘের পর্দরের আয় এখানেও খব কম। গাচ টাকার] 

একটা লোকের মাসিক খবচ নিল্নাহিত হনে পালে | কহ গবীব 
বিধবা ৩২1 ৩০ টাক। ব্যয়ে এখানে বাম করিতেছেন । এখানে 
সর্বদাই অনেক সাধুমন্নামীর ভগমন হইরা গাকে। ধরাপ্রাণ 
হিন্দর নিকট এ স্থানের ভুগনা নাই। কাশীর পিস্তলের জিনিস 
তি প্রসিদ্ধ এখানে পাইপাসা; ও কড়ি প্রচলিত আছে? 
রেশমের কাজ, শাল এবং শাড়ীর জন্ত ৭ স্থান, প্রপি্ধ । 

বেনারদের উদ্তরপৃর্ষে যড়নাথ | এখানেই বুদ্ধদের মর্ধা- 
প্রথম আপনার পন্মুমত প্রবাশ করিয়াছিলেন।  যড়নাথের স্তুপ 
দেখিবার জিনিল। 

পরদিন শনিবার অপরাক্ে কাশী পরিত্যাগ করিয়া, বাতি 
স্টিকার সময় মৃজাপুর পৌছিলাম। 


মুজাপুর। 
মুজাপুরে আমার গর্ধিচিত কেছ ছিল না) একটা 
. ছড়ে বিছানাটী চাপাইয়া। এখানকার ধন্মশালায় উপস্থি5 
হইলাম! উত্ভিপুর্বে আর কখনও ধন্মশালা দেখি নাই মন্ধ্যার 
ভাধারে জীণশীর্ণ মলা একখানা চকথিলান বাড়ীর - প্রাঙ্গণে 
প্রবেশ করিয়া মনটা কেন দগিরা গেল । 


 সবজাপুর)।  ঞখ। 


আদার সঙ্গে যে কুলি ছোকবাঁটা আসিয়াছিল, তাহার 
আকৃতিও যেমন নুন, প্রন্কৃতিু তদদদ্ূপ। সে তাহার মোটা! 
বু্ধিটুকু আমার জঙ্ত একটু যাজিয়! খযিয়া উদ্দ্রল করিয়া বুবিষা 
লইল যে, আমি অগহ্থারঞপরদেলী। সে তাড়াতাড়ি যাইন্স! একটী 
কৃঠনী পরিষ্কার করির়। দিল ও দু'পয়সা ভাড়া ভূকাইরা, একখানি 
চারপেয়ে সংগ্রহ করিয়া আনিল। আমার সঙ্গে প্রদীপ ছিল 
না। এই অসহায়ের সহান্গ ক্ষুদ্র বালক,, আমার মিকট হইতে 
ছুটী পর্পসা চাহিক্কা লইল) তারপর কোথা হইতে একটা মৃত" * 
পাত্রে করিয়া খানিকট। সরিষার *তৈল ও একটী পলিতা আনিয়। 
হান্ধির করিল। মাতৃভূমি হইতে বন্দরে কোন অপরিচিত 
প্রদেশে একটী অপরিচিত বাঙ্গকের এই সন্ধায় ব্যবহার ও কোমল 
সহাগ্ুতৃতি, আমারু উদ্তেপিতলদয়ে কি শান্তিন্ধা সিঞ্চন করিয়া 
দিয়্াছিল, তাহ! ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারে না। এ কথা চিরকাল 
আমার মানসপটে জলস্ত অক্ষরে মুদ্রিত থাঁকিবে। 

এই অপরিচিত বন্ধুকে বিদায় করিয়া, ধীরে দ্বীরে শহা! 
রচনা করিলাম। তাহার পর আহারের উদ্দেশে সহরে প্রবেশ 
করিতে হইল। কিছুদূর যাইতেই, দারি সারি সঙ্জিত কয়েক- 
থানা অয্রার দোকান নম্বনপথে পতিভ হইল। কিন্তু 
দোকানের জিনিসপত্রের দিকে অবলোকন করিতেই তাক্‌ 
লাগিয়) খেল । আমি বাঙ্গালীবাবু--রসোগোল্লা, পাস্তোয়া, 
লুচি, বরফি ও রসাল গঞ্জায় চিরকাল পুষ্ট; এতদ্দেশীর আহার্ধ্যে 
মন উঠিবে কেন? কতকগুলি হল্দেবর্ণের আটার লুচি, 
আর পৌোটাকতক পেঁড়া--এই মাত্র দোকানীভায়ার ষন্বল। 


আমার ত চক্ষুপ্থির। এখন এই জঠরাগ্সি কিরূপে নির্বাপিত 
৪ 








কক 
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পপাপাসপাাপা পিপিপি পাপা নপাাপাপপ৯০ ০ পা 


হুইতে পানে 1 যাহা হউক, উপায় মাই) গুবযুখে খানকতক 
বুচি, এই রসগোলাপাস্তোাতাস্থ, : 'বাঙালীঞঠরে প্রেরণ করিয়া 
তৃপ্ত হইলাম। অভ্ংগর পশ্চিমে ধতদিন ভ্রম করিক্সাছি, এই 
স্মাটার লুচিই আমান স্থল হইয়াছিল ছ্থ পরে এমন হইস্থাছিল 
থে, বাঙ্গালায় প্রজ্ঞাবর্থন করিয়াও ভাতটাকে নেছাৎ অপদার্থ 
বলিয়া মনে হুইত। বাশ্তবিক, এই খাগ্াধাস্তের বিষয় চিষ্তা 
করিতে গেলে, বাঙ্গাপটুর হীন-বীঞ্তার প্রকৃত কারণের অনে- 
কটা আভাস পরিস্ক,ট হইয়া স্উঠে। এতদেশীয়েরা আমাদের 
মত রসনাপরিভূপ্তির পক্ষপাতী নহে। যাহাতে শরীরে বল* 
ও শক্তি সঞ্চয় হয়, তাহাই তাহাদের নিকট উপাদেয়। এজনাই 
হিন্দুস্থানীগণ আমাদের অপেক্ষা এতাধিক বলিষ্ঠ ও সবলকায়। 

ধর্শালায় ফিরিয়া সে দিনকার মত রানিিযাপন করিলান। 
ঘরগুলি এমন অপরিক্ষার ও অর্যবহ্থাধা যে, রাজ্িবাপন করিতে 
কিরীপ আশঙ্কা হুইতেছিল 1 স্থানে স্থানে ভগ্র, কোথাও ব1 
মাকড়সার জাল বিস্তার করিয়া বাখিয়াছে। বাঝ্রিগণ প্রায় 
মকলেই বারান্দায় শন্যা রচনা করিয়া শয়ন করিয়াছে । এই 
বিদেশে ও অপরিচিত রাজো বারান্দায় পড়িরা ৭/কিতে কিছুতেই 
সাদী হইলাম না। আমার ক্ষুদ্র ফুঠরীতে যাইয়া, দ্বার 
কুদ্ধ করিরা শয়ন করিলাম । দ্বারে অর্গপ ছিল না; খ'লি- 
দ্বারা দরদ্রা আগঞাইয়া রাখিলাম। অজানিত স্থানে কেমন 
ভয় ভম্ব করিতেছিল। একটী বুহৎ ছিদ্রপথে বাহিরের 
কন্ধকার গাঢ়তর দেখাইতেছিল। সে অদ্ধকারে মামার হৃদয়ের 
বিষাদ কালিমা মিশাইয়া, আমি কোনরূপে নিজ্রাদেবীর শান্তিময় 
ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম । 





বর্শাপালার় যাত্রিগণের ম্ববিধা সরবিবা পুতি লক্ষ্য রাখিবার 
জন্ত একগুন জঙাদার নিধুক জ্রাছে। এতছ্যতীত কয়েকটা 
ভ্‌তা ও ছ'চাঁর পয়পা উপান্ধন করিবার ভন্ত আগন্তকগশের 
ফরমাইন যোগাইয়া থাকেস। বাত্রিগপের নিঁকটু হইতে পয়সা 
গ্রহণ করা ধর্খশালার কর্তৃপক্ষের অভিমতবিকদ্ধ। কিন্ত 
তাহাদের দ্বারা যে সব প্রয়োজনীয় কাধ্য সিদ্ধ হইয়া) থাকে) 
তাঙ্থাতে এইন্প দু'চারপয়স। তাহাদিগকে দান করা আগন্তকের 
মতবিরুদ্ধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ এইরূপ যৎকিঞ্চিৎ 
প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে, ফেৰলমাত্র বর্তব্চালিত হই, 
কখনই তাহারা এত আগ্রঙ্থের সহিত যাত্রিদের সাহাধ্যার্থ অগ্র- 
সর হইত না। 

ধর্মশালার আগন্তকগণ তিন দিবসকাল বিনাবায়ে অবস্থান 
করিতে পারেন। তবে আহারাদি বা অন্ান্ত আবশ্তকীয় 
দ্রধ্যাদির ব্যয় তাহাদিগকে নিজ্জ হইতে বহন করিতে হয়। 

আমি প্রাতে উঠি হাতমুখ প্রক্ষলন করিলাম। জামাদার 
সাহেব দয়া করিম! ঘটার ও টান্টির বন্দোবস্ত করিয়া দিল। 
এম্বন্ তাহাকে ছু'টী পয়দা বকৃমিস্‌ দিতে চাছিলে, সে দৃঢ়স্বরে 
প্রতাথান করিয়া কহিল, "বাবুজী,'এ ধরলশালা হায় ।» ধন্য 
জমাদার সাহেব! তোমার মৃত কর্পজন এই “ধর্মের” মর্যযাদ] রক্ষা 
করিয়া! থাকেন? আমি মনে মনে তাহার অশেষ গুণানুবাদ 
করিয়া, হর দেখিতে বহির্গত হইলাম! , 

মৃজাপুর তেমন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান নহে। তবে সহরটা 
সমৃদ্ধিশালী বটে। এখানে যাহ! কিছু দর্শনীয় বন্ত আছে, 
তন্মধ্যে নদীতীরস্থ প্রস্তরনির্মিত ঘাটটা বড়ই মণোরম। এমন 

সু 


৪৪ .. উত্তরপশ্চিম-দ্রমণ | 


এসপি পপাপাপিশিপীপাস্পীপিত৯া 


 হুম্মর ঘাট কচিৎ কুজ্ঞাপি দৃই হইয়া থাকে । তাস্রের | অপূর্ধ 
শিলি ইার চাতালে ও সোপানাবনীতে পুদশিত হইাছে। 
ভাবীরঘীবক্ষ হইতে ইনার শোভা জদিচখীর ; “বেন কোন 
মাক্সাবীর মনত্রবোশলে নবীগর্ড ৭ হইভে কুহুন্তবকগ্রধিত 
একখানি মায়াপুরী ভাসিয়া উঠিয়া, সলিলোপরি ভাসমান 
রহিয়াছে । 

এখানকার টাউনহুল গৃহটাও দেখিতে অতি হুন্দর। নানা 
কাকুকার্ধামর উত্কষ্ট মৃদ্জাপুরপ্রস্তরের উচ্চ টাউয়্ারের (7061) 
উপর বৃহৎ ঘড়ি স্থাপিত হইয়াছে । এক্ন্ত এখানকার অরধিবাসি- 
গণ ইহাকে ঘণ্টার বলিয়া থাকে! (েলামাগি ইট জর্জ 
ডেলের তথারধানে ১৮৭৮ খাদে বিশববর মিস্ত্রী কর্তৃক হা 
নির্শিত হুয়। 

অতঃপর মৃক্জাপুরের চকু দর্শন করিয়া, ৯।*টার সময় চুণার 
গমনার্থ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম । মোগলসরাই ও মুক্ষাপুরের 
ঠিক মধাস্থলে চুণার ছেদন অবস্থিত | পৃর্মদিবস রাত্রি উপস্থিত 

হওয়ায়, চুপারে অবতরণ করিতে পারি নাই। আঙ্ধ ১০টার 

গাড়ীতে তথায় যাত্র। করা গেল। 

যদিও রাজনৈতিকবিগ্র্বে মুজাপুর তেন কিছু উন্নতিলাত 
করিতে পারে নাইট, তথাপি বাণিজাবাবসারে উহার ধান সমৃদ্ধি 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েক বংসর পূর্বে ভোলানাথ 74 এই নগর 
সম্বন্ধে যাহ! লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন,তাহার সারবর্খী এইন্ধপ )-. 

“ইহার বাণিজালমৃদ্ধি মধাভারতে অভুলনীয়। বারাণসী,ভাগল- 
পুর, রাজমছুল, মুঙ্গের ও পাটনার স্টার, ইনার প্রাচীন গৌরব- 


কাহিনী তেমন না থাকিলেও, প্রথমোদ্ষটা ব্যতীত অবশিষ্টচারি- 
১ 





ঁণার। ৪১ 


পা পািসসিসিাপাশীশি 











নন 


টাই এখন: ইহার নিকট পরাজিত। ছ্ছাইনতআকবরীতে বা 
'কৃষটিশটৈেয বক্সার হইতে এনুাবাধ গমন-কাহছিনী'তে ইহার 
নাফ নাইন, ইরেক্-রাজবেই ইহার গৌরব বুদ্ধি পাইয়াছে। 
রাঙ্গধানীর পর এমন স্ক্্ধ্প্ন স্থান স্মার লাই। ভারতের 
এক বষ্টাংশ শল্ত, ভুলা ও রং এইখানে আমদানী হয় ও কোটা 
লোকেন ভরণপোবণোপযোগী কাপড়, জামা ও ধাতুনিন্মিত 
জব্যাক্দি এখানকার গুদামে মজুত থাকে মৃজানুরের গালিচা, 
অভুলনীয়। ভারতের নকল দেশ হইতে বণিকগণ বাণিজ্যার্থে 
হেথায় আগণন করিয়া থাকেন ।* এবং ধনেরদ্ে পুষ্ট হইয়া দেশে 
প্রত্যাগমন করেন। মাড়োয়ারীগণ এমন কি বাঙ্গালীরা ও 
কারবার উপলক্ষে এখানে বসন্ত কারয়া থাকেন। ধর্ম ও রাঁজ- 
কীয় সংস্রব ব্যতীত কেবলমাত্র বাণিজ্যব্যবসায়ে এতদূর উন্নতিপাভ 
করিয়াছে মৃঙাপুর খ্যতীত ভারতে এমন স্কান বরল। মৃজা- 
পুরের চকু ভারতে আদ্বতী।” 

আমি সুগাপুরে এক দিবল মাত্র বাদ কারয়াছিলাম। 
ভোলানাপের এই ঘুক্তকণ্ঠ প্রশংসা কতদূর সত্য, তাহা নির্ণয় 
করিতে পারি নাই । চকু দেখিক্া আমার তেন কিছু মনে 
হয় নাই; তবে শন্ত, তুপা ও গালিচার বাবলায়ে এস্কান দিন 
দিন সশৃদ্ধিপাভ করিতেছে। মোটের উপর ইছা থে একটা উন্নত 
সহর, সে বিষয়ে কাহারও মতান্তর নাই । 


চুণার। 
প্রান *১১।"টার সময় চুণাক়ে পদাপণ করিলাম। ষ্টেসন 
হইতে সহর ছুই মাইল দূরবর্তী । এন্ধ। করিয়া একটু বাহির 


ষহ. উত্তর-পশ্চিম-ভ্রমণ। 


হইতেই, প্রস্তর প্রাচীরবেহিত বিশাল দুর্গ যেমন নয়নপথে পতিত 
হইয়া গে আর অমনি মলোরাদ্যেকি একট! তুমুলাদ্দোলন 
উপগ্থিত হইল। যেখানে আগ্রেয়ান্ত্রবিক্ষেপে অহরহ; ঘত শত, 
বীরের রক্তাক্রদেহ ভূম লুণ্ঠিত হইয়াছে, £কে জানিত সেইখানে 
আদিয়া আমার মত গুদ প্রাণী আল্প এমনি করিয়। দীড়াইবে? 

চুণার প্রতিহাপিকক্ষেত্র। প্রাচীনকালে কে, কখন এই 
ছু্গ নিশ্খাণ করিয়া! গিয়াছেন, তাহার ইতিহাস আজ বিশ্ৃতির 
গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে । দিল্লীস্বর হুমাযুনের রাক্রত্বকালেই 
ভারতের ইতিবৃত্বে চুথার ন্ুম্প্ট হইয়া উঠে। পাঠানবীর সের- 
স| শূর যখন বাঙ্গালা ও বিহাপ্ে ধারে ধীরে মস্তক উত্তোলন করি- 
তেছিলেন, তখন এই মহাপুরুধের ভাগ্যলক্্মীর সঙ্গে সঙ্গে, 
চুণারের অনৃষ্টও একটু একটু করিয়৷ হাসিয়া উঠিতেছ্িল। 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পালবংশী় কোন বঙ্গীয় নরপতি 
এই ছর্গ নিশ্মাণ করিয়া ইহার ভিতর বসতি কারতেন! পরে 
বুন্দেলথণ্ডের চনদলরাজগণ উহা হস্তগত করেন। ইহা হইতেই 
এই ছূর্ণ চন্দলগঞ্ড বলিয়া কথিত হয় । কিন্তু স্থানীয় অধিবা(সি- 
গণের গল্প অন্তন্ূপ। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই ছুগ্গ মালবাধি- 
'শতি উজ্জঞ্গিনীহ্বর বিক্রমা।দিত্যকর্তৃক নির্দিত হয়। এই বিশ্বা- 
সের লমর্থন জন্য তাহার! দুর্গনধ্যে একস্থানে তদীয় ভ্রাতা তর্তৃ- 
হরির সমাধ, প্রদর্শন করিয়া থাকে । 

একা যাইয়া তহশীলদারের কুঠীর সম্মুথে নিন 1 এখানে 
আমাকে পান দংগ্রহ করিতে হইবে ' এখানকার তহশীলদারের 
গদদ আমাদের বঙ্গদেণীয় নবডিভিসনেল অফিসারের শনুরপ। 
কিন্ত আজ রবিবার বলিয়া, তহুশীলদার মহাশয়ের সাক্ষাংলাভ 


চার । .....' 2 হি 


ঘটির উঠি না। আমি অনেক ষ্ট ্বীকার হিয়া, সাফি ৃ 
একগন ক্লার্কের নিকট হইতে পাশ বা ুর্শস্থারে উপস্থিত 
হইলাম ।* 


অন্যান একশত পঞ্চ ফিট উচ্চ পাঞাড়ের উপর উন্নত 
প্রাচীরবেষ্টিত ছুর্গ । পার্কত্াছুর্গ এই আমি পৃতন দর্শন করি- 
লাম। কতকাল গিয়াছে, কত মানব এইথানে লীলাখেলা 
করিয়া, অনন্তের কোলে বু্ধদপ্রার সিপিয়া গিয়াছে, কিন্তু 
এই দুর্গ আদ্ধিও অচল অটগ দীড়াইয়া। আছে। চুপার! ষে 
ধতামায় এমন সুদৃঢ় করিয়া গঠন করিয়াছিল, সে আজ কৈ? 
যে সেরশাহ তোমাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্ববিজয় করিয়া 
ছিলেন, মেই বীরপুরুষই বা*এখন কোথায়? হায়! মাশব- 
জীবন জড়পদার্থ হই/তও ক্ষণভন্কুর। 


আমাদের রাস্তা ক্রমে একটু একটু উঁচু হইত্তে লাগিল । 
যখন দ্রগদ্ধারে উপাস্থৃত হইলাম, তখন একক! হইতে নামিরা, 
দিড় বহিয়া উপরে উঠিতে হইল। এইখানে একজোড়া 
ভীষণ কপাট আমার দ্বাররু্ধ কারয়। ধীড়াইয়া আছে। কত 
কামান, বন্দুকের গোলাগুিবর্ষণ ইহার বক্ষের উপর দিয়া 
চণিয়া গিয়া) তবুও আজ ইহার ধ্বংস হয় নাই। এই বৃহ 
দরজার একটি ছিদ্রপথে আম প্রবিষ্ট হইলাম। 


চুণার ছুগে আগকাল দেখিবার তেমন কিছুই নাই। বাবর, 
হুমামুন, সেরশূর এবং ইংরাজের নামের সঙ্গে চুণারের ইতিহাস 
বিজড়িত ।*বাঙ্গালার গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্রিংস্‌.কাশীশ্বর চৈৎ(সিংহের 
সর্বনাশ করিয্ধা। এইখানে আসিয় কিছুকাল বাপ করেন। 


৪৪ উত্তরপশ্চিম'জ্মণ। 


লাশটি শিশিশিশিপিপপাশাশীটিশি শিশিত পিশাটিসিসিিশীিশিশিউিপিিি সিসি সস পাপেস্পাপিআাশিসিএপশিত 


এই সময়ুঞতাহার তবাবধানে ইতাানি আধুনিক গৃহ দুমধো 
নির্মিত হয় । দে সকল আজও বডমান রহিদ্থাছে। 
ছর্গের উত্তরাংশে এখনও হিন্দুরাজক্থের চিহ্ন বর্তীমান রহি- 
যাছে। এই অংশ দুঃর্গর সর্কোচ্চস্থান,ঞএবং তিনদিকেই লপণিল- 
বেষ্টিত-_চুর্গের জক্ষিণাংশ হুইন্ডে একটী উপন্বীপাকারে বহির্গত 
হইয়া, শরোতশ্থিনীর গর্তে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই উপদ্থীপন্থ 
, প্রা্ীরের উপর হইতে চারিপিফের শোভা অতি চমংকার। 
যেন কে একখান? চিত্রপট বিশ্বৃত কারয় রাখিয়াছে। দূরে 
পর্বতমূলে  ছুইটা দরগা,-*লতাবুক্ষা্দির ভিতর হইতে 
আপনাদের শুত্রমস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। উহার 
নিকট একটা বাক্কলা কোন শেভাজপুগমের আবাসস্থানরূপে 
বিরাজ করিতেছে। ইহারই কিয়দুরে এন্রটী কবরখান।। 
অন্থদিকে আরও কিছু দূরে পব্তোপার আরও একটা সুন্দর 
বাঙ্গল৷ একাকা শোভা পাইতেছে। 


নদীবক্রগামিনী | তটে শ্তামল তৃণরাজি বিভৃতি হইয়াছে। 
অপর তীর বালুকাময়; বালুকামদ়্ দৈকত বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া 
'গিষ়্াছে । দক্ষিণে বিদ্াচলের খণ্ডগিরিলকজ মস্তক উচু করিয়া 
উকি ঝুকি দিতেছে। 

হুর্গের এই অংশে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ের নিদশনন্থনপ 
লানাচিত্রবিচিত্রশোভিত প্রাসাদাবলি এখনও বিগ্বমান আছে। 
এই লকল গৃহগ্তপি হিন্দুঙ্গাদর্শে নির্টিত্ত এবং কোনও 
প্রাচীনতমকালে হিদুললনাগণের আবাসস্থল ছিল বলিয়া কথিত 
হয়। এখানেই একটা হুন্দর প্রশস্ত বাটাতে মুপলমান শাপন- 


চুণার |. ৪৫ 





পপি 


কর্তার বাসভবন ছিল। ইহার নিকট পুরাতন গারদ। এই 
ভয়গ্কর গারদ ইতিছাসপ্রদিদ্ধ। মহারাষ্্রবীর অৈম্বকপ্ী এই 
গারদে কিয়া বসিয়া মানিক ও বাহিক তমসায় আচ্ছাদিত 
হইয়! জীবনের শেষাংশু কর্তন করেন। 

এই গারদ সম্পূর্ণ অঞ্ধকারে আবৃত! পবনদেব এখানে 
ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করেন। চারিটা ছিদ্রপথ ভিন্ন ইনার ভিতর 
আলো বা বাতাস গ্রবেশের দ্বিতীয় পথ নাই। এই ছিদ্রপথেই 
হতভাগ্য বন্দীকে এই গভীর *কুপে নিক্ষিপ্ত করা হইত। এ 
জন্মে তাহার আর উদ্ধারের সঞ্ভাবনা থাকিত ন1। 

দুর্গের পানীরসংগ্রহের জন্ঘ এই অংশের দক্ষিণপার্থ্ে একটী 
বৃহৎ কুপ নির্শিত হইয়াছিল। তাভ। অগ্ঠাপি বর্তমান 'আছে। 
ইহার বৃক্তাকার,মূখের ব্যা্ের পরিমাণ ১৫ ফিট। 

এই সকল দেখিয়া আমি তর্তৃহরির সমাধ, দেখিতে গেলাম। 
একখণ্ড কাল প্রস্তর অতি ভক্তির সহিত একটা ক্ষুদ্র গৃহে 
স্থাপিত হঈয়াছে। পুষ্পরাশি ও সিল্দরবিন্দু এই প্রস্তরকে 
অলন্কুত করিয়া রাখিয়াছে। আমার সঙ্গে যে গাইড ছিল, সে 
কহিল “এই দেবতার নাম হরমঙ্গল। ভর্তৃহরী এইখানেই 
কঠোর সাধনায় জীবন কর্তন করিয়াছিলেন । দেবাদিদের 
মহাদেব, দিনের মধ্যে নয় ঘণ্টা এখানে বসতি করেন। বাকী 
৩ ঘণ্টা তাহাকে কাশীতে বাস করিতে হয়। এই ৩খণ্টার 
গ্ত দুর্গ অরক্ষিত হইয়া পড়ে।” আমরা তক্তিসহকারে হর. 
মলের নিকট প্রণত হইয়া বাহিরে আর্দসলাম। | 

এই সকল গাইডের এতদ্াতীত আরও অনেক অদ্ভুত অনুত্ত 
গল্প বলিয়া থাকে । তাছারা ইহাক উঁতিহাসিক তক্বের সঙ্গে 








€ 
৪৬ উত্তরপশ্চডিম-ভ্রমণ । 
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কাসিম, ঈলেমান ও আরঙ্গলেবের নাম সংশিষ্ট ররে। আমি 
চ্ষ্া করিসাও তাহাদের এই সকল গণের কোন ভিন্বি আছে 
কি না, ব্সবগত হইতে পারি নাই। পূর্বকথিত অন্দ্রমহলের 
সঙ্গে তাহারা সুর্মারাধী বিয়া ফোন রুযণীক্জ: বিবাহউৎসবের 
উল্লেখ করে। আমিহিস্দি ভাল না জানায়, তাহাদের দফল 
কথ। স্পট ধরিতে পাই নাই বটে, কিন্তু যতদুর বুঝিয়াছি, তাহাতে 
এই বিধাহ্কাও্ড যে এখানকার একটা গুরুতসম্পন্ন এ্রতিহ্থাসিক, 
তথ্য বাঁলয়া তাহাদের বিশ্বাস, তাহার আর কোন সংশয় নাই। 
শুনিলাম, আল্লাউদলের সাত এই রা্ঞী পরিণয়পাশে বদ্ধ 
হইয়াছিলেন। এই আল্লাউদল কে? আর এই রাভ্রীই বা 
কে? কোন হাতহাসম্ত পাঠক জানাইলে বাধিত হুইব। 

ছুগ্নের বাহিরে আপিয়া এন্ক। চাপিলাম। আমার পুষ্পকরথ 
চুপারের অপরিষ্কার গলির ভিতর (দিয়া ধাবিত হইল। 

চুধারের প্রস্তর ভারতে প্রসিদ্ধ। এমন পাতলা পাতল। সুর 
বিশিষ্ট প্রস্তর আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এখানকার বাড়ীখুলা 
অধিকাংশই এই প্রন্তরনিশ্ষিত। ইটের সঙ্গে সম্পর্ক নাই। 
তামাকের জন্য চুণার প্রসিদ্ধিলাত করিরাছে। 

্টিসনে পৌছিফ়া চারিটার গাড়ীতে বিন্ধাচল যান্জা করি" 
লাম। বিশ্ব্যাচল মৃজাপুর হইতে চাগি মাইল মান্র দূরবর্তী । 
ইহা একটা পীঠস্থান। এখানে বিন্ধাবাদিনীদেবী [বরাজমান 
ইহারই 'অদূরে বিদ্ধ্যাচলশিখরে দেবী অষ্টজার মন্দির । এই 
সকল দেখিয়া, আঙ্গই আহার মৃদ্ধাপুরে ফিরিতে হইবে এই সঞ্চল্প 
করিয়া, গাড়ীতে আরোহণ করিলাম । লাড়ে গাচটার সময় 
গাড়ী বিদ্ক্যাচলে পৌছিল। 


ব্ছ্। . 


রা ৫ তর সময় অ্গদনোগুখ কির 
শৈলশিখরমালা দর্শন কর্গরিতে করিতে বিশ্বণাচলে অবতরণ করি- 
লাম। বিস্ব্যাল একটা ছোট খাটো ্রেসন। পূর্বে বিদ্ধযাচল- 
দর্শণপ্রার্থীগণ মুঙজাপুরে অবতরণ করিঝা এক্কাযোগে এখানে উপ- 
স্থিত হইতেন। যাঠিগণের আধিকা ও “অসুবিধা লক্ষা করিয়া* * 
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এইস্থানে একটা ক্ষুদ্র ্রেদন স্থাপন করিয়া- 
ছেন। একটা ধন্মশালাও এ উপশক্ষে কিরে প্রতিষ্টিত 
হইয়াছে। 4 

একা৷ একা দেশভ্রমণ কিরূপ দৃরূছব্যাগায় এবং পথিককে 
মাঝে মাঝে কিনঞ অসার অবস্থায় পড়িতে হয়, তাহা পাঠক 
এই পরিচ্ছেদে অবগত হইবেন। 

গাড়ী হইতে নামিয়া একটা জমাদারের নিকট দেবীমনির 


: দুইটা কতদুর তাহীলাঅনসন্ধান লইলাম । সে যাহা উত্তর করিল, 


তাহাতে আমাকে বড়ই নিরাশ হইতে হইল। সে কাঁহল, “নহ- 


রের ভিতরই বিস্কাবাসিনীর মন্দির /-অধিক দুরবর্তী নছে। কিন্ত 


অট্ুতূজার মন্দির ?--সে ত তিন ক্রোশ। আজ আর সেখানে 
যাইতে পারিবেন না” 

সে এমনভাবে কথাকয়টা কছিল যে, আমি বুঝিলাম বুঝি 
পাচটার পর পাহাড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু আমাকে অনেক- 
স্থানে যাইতে হইবে; আমি ত অপেক্ষা করিতে-পারি না । যেমন 
করিয়াই হউক, আল্ঞই আমাকে পাহাড়ে যাইতে হইবে এই 
স্থির করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম। ষ্টেমনের গেট 
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পরিত্যাগ করিতেই, একজন. পাখা আদিয়া হাজির হইল । আমি 
তাহার সহিত কোনরূপ দর চুততিষ্না করিয়া, প্রথমেই গ্রজ্ঞাসা 
করিলাম, "তুমি কি আমায় পাহাড়ে লইয়া যাইবে? "আমি অষ্ট- 
ছুগ্গাকে দর্শন করিব শি. 
পাগাঠাকুর একটু আম্ডা আমতা করিয়া কহিল, "সে ত 
. আজ হবে না বাবা! সেখানে কাল যাইতে হইবে 1” 
আমি কহিলাম, “দে অবদক্ আমার নাই। আজই তথায় 
যাইতে হইবে ) নতুবা জামার দর্শন ঘটিয়া উঠিবে না।" 
পাণ্ডা্ী আপত্তি করিল--বাবুণী, সন্ধা হইয়া” 
আসিল, এদষয়েও কি পাহাড়ে যাওয়া যায়? ফিরিভে বানি 
হইবে, কাজেই তোমার গাড়ী ফেল হইবার আশঙ্কা আছে। 
বিশেষতঃ এস্থলের পথঘাট নিরাপদ নছে ৯ দৃষ্টলোক সহায়- 
হীন পথিককে আক্রমণ, করে| সন্ধ্যাসমাগমে রাস্তার জোক- 
সমাগম বন্ধ হইয়া! গ্রিষাছে । সঙ্গী সহায়শুন্টের পক্ষে এ নমর 
অগ্টতূঙ্গাদ্শন সহজসাধ্য নছে। 
পাণ্ডামহাশয়ের এই লম্বা; বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, আমি 
কিঞ্িৎ চিন্তিত হইলাম) কিন্তু বিচলিত হইলাম না। পর্বত- 
বাষিনী মা অষ্টভূঙ ঠগীদিগের আরাধ্যাদেবী ছিলেন। তাহার, 
পর্বতশিথরস্থ ,বিভীধিকাময় নিকেতনে কত ভয়ানক -দ্লানক 
কারা সমাধ! হইয়া গিয়াছে, ভাহার ইয়ত্তা) নাই; এ হেন 
ভীষণ খ্থলে একাকী পদব্রজে যাইতে ফেমন অসহায় বোধ 
হইতেছিল । আমি অগত্যা একা করিয়া তথায় যাওয়ার বাসনা 
জ্ঞাপন করিলাম। পাণাঠাকুর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয় স্বীকৃত 


হইলেন। 


বিদ্ব্যাচল। ৪৯ 


পাপা নিপা সপ ৯০৯টি মাস 


আমরা সরে চুকিলাম। বিদ্বযাচল ছোট সর । রাস্তা- 
স্বাটগুপি ঠিক ৬কাশীধাঙ্জের মত সরু সক, উচ্চনীচ ও 
গোলমেলে। ঠিক তক্দপ প্রস্তরমণ্ডিত ও প্রন্তরগঠিতনৌধমা লা- 
বেষ্টিত। বেণারসের মত এখানেও রাস্তার, দু'ধারে মিঠাই ও 
ফুলব্লেপাত। বিক্রুধ হুই়া থাকে । সমস্তটা সহরই জীর্দশীর্ণ। 
তবে কোথাও কোথাও নাং নুতন ইষটকালয়াদি দির্শিত 
হইতেছে । 1. ও 

পাগ্াঠাকুর আমার নিকট হইতে সাতটি পর়স। গ্রহণ করিয়া, 
এক পয়পার মধো কিছু পুষ্প, বিশ্বপতর, কুমকুম ও চিনিদান! ক্রয় 
করিলেন। তারপর আমার ভাত ধরিয়া মন্দিরে ইয়া 
গেলেন। রা 





সায়াহৃকাল !* পরিদ্ভত দেবালয়ে বসিয়া লোক জন বিশ্রাম 
করিতেছে । কেহ কেহ বা গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। ছোট 
ছোট মেয়েগুণি ইতন্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। মন্দিরের 


- প্রশস্ত বারান্দার উজ্জ্বল মেঞ্ছেতে বলিয়া পাণডাগণ স্ুস্থিরচিত্তে 


তান্থুল চব্বণ করিতেছে । মন্দিরের এই শান্তিময় ভাব দেখিয়া 


আম মোহিত হইলাম । 


মন্দিরের দরজাগুলি বড় অপ্রশস্ত; এমন কি হামাগুনি 
দিয় প্রবেশলাভ করিতে হয়। সন্মুথস্থ মন্দিরর ভিতর শিক- 
বেষ্টিত একট ছোট প্রকোষ্ঠে অধিষ্ঠাত্রীদেখী বিদ্ধাাবাসিনী উজ্জল 
গ্রদীপালোকে বিরাজ্জ করিতেছেন। ঘবটী শভাবতঃই অন্ধকার | 
এই অন্ধকার দুর করিবার জঙ্ঠয সর্বাদ! প্রদাপ প্রজ্ছগত রাখিতে 
হয়। এই মন্দিরের পশ্চাতে আর৪ ঢইটী দেবতাগৃহ আছে । 
তাহার একটাতে ভগবতী ও অন্তটীতে দেবী সরন্বতী স্কাপিত 


€ গ্ 
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আছেন। শেষোক্ত স্থানে আপিয়। পাণ্ডাঠাকুর ্ারথনা কিল, 
“মা, বাবুকে খুব পাশ দাও ।» বুষ্ষিলাম, বাঙ্গালী যে পাশের 
কাঙ্গাল তাহা কাহারও অবিদ্িত নাই। £ 

মন্দিরের বারান্দান্* একটা বৃক্ষের নিকট ;:+, পাণ্ডাজী 
আমাকে মঞ্্র পড়াইয়। লইলেন। গুনিলাম, ইঙ্থার নাম ধর্মবুক্ষ । 
তারপর আমরা একার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। অদ্ধেক 
রাস্তা পথাস্ত কুমারীক গা গণ পরমার জন্ত জালাতন করিতে 
লাগি 4... 

এন্কায় চাপিয়া! ছুইন্রনে সন্ধালোকে বারি পথে 
ধাবিভ হইলা়। সহরের কোলাহল ছাড়য়' -এড়ী নির্জন 
প্রান্তরে পড়িল টিলাময় প্রান্তর; পাশে 0. জনশূন্থ। 
নীরব রান্ত। দিয়া এক) *টুন টুন+ করিয্া চশিয়াছে । ছু'ধারে 
কেবল চড়াই ও টিলা। শ্তামলপত্রবাহী বৃক্ষ দকল নিস্তার 
সারি দিনা দাড়াইরা আছে। গ্রদোষালোকফে বোধ হুইতেছিল, 
যেন মাথার পাগড়ী বাধিয়া শাস্তিরক্ষকগণ প্রকৃতির নিস্তব্ধতা রক্ষা 
করিতেছে। অস্বকষ্ঠতৃষণ ঘণ্টাটা টুন টুন করিতে করিতে পে 
নিপ্তন্ধতা ভন্ক করিরা দিয়া, আমাদের মনে কেমন এক আতঙ্কের 
নঞ্চার করিতেছিল। ক্রমেই গাড়ী পরের দিকে উঠিতছে . আর 
আকা নাকা-ভইয়া নিবিড় হইতে নিবিডতর কাননে ৪. কন, 
তেছে। কেমন একটু ভয় তয় করিতে'ছল । শকটচাঃ *, পান্তা 
ঠাকুর ও দেশ,-সন অপরিচিত, আম একা । এই মিসহায় অব- 
স্থায় জগদীঙগরের ও অস্মাবলের উপর ।ন্র করিদা, পর্বান্তোপরি 
কোথায় এক জনমানবরজিত পুরীর দিকে ছুটিয়। চলিয়াছি। 
হায়, সে আত্মধল কত ক্ষুদ্র! 
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সিসি পািপপারপা পপাপপাসা পানা পািপাাপাপিসিিপাপপিসাপিশশিতিসিং 


পাণ্ডা চুপি চুপি আমায় কহিল, কিয়দ্দ,রে এক গ্রামের 
লোকেরা বড়ই ছদ্দান্ত ; প্রাক মার ধর করিয়া থাকে । তবে 
পাণ্ থাঁকিলে সহজে অত্যাচার করিতে সাহসী হয় না। 

ভয়বুদ্ধির সঙ্গে সষ্টে রাস্তায় লাঠীদারী, দু'একটা বলিষ্ঠদেহ 
লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইতে লাগিল । আমার সঙ্গে অনেক 
টাকাপয়সা ছিল; এক্সন্ত কিছু চিস্তিত ও শঙ্কিত হইলাম। হঠাৎ 
উপরে চাহিয়া দেখি, আকাশ ঘূনঘটার 'মাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে ।* * 
ভখন আমার কি যে অবঞ্জ। দীড়াইল, তাহ! পাঠক অবস্থাই 
অন্থুভব করিতে পারিতেছেন! নিজ আঅপরিণামদর্শিতার 
জন্ত বড়ই অনুতাপ উপস্থিত হুইল। যাহা হউক, ঈশ্বরের মাম 
লইগ্া, একটু জোরের সহিত মনের বিষাদিতভাবটা তাড়াইয়া 
দি, চালককে শীত্ব শী্ব শকট চালনা করিতে বলিলাম । অশ্ব 
জ্রতবেগে ধাইয়া চলিল। 

সৌভাগাক্রমে পবনদেব আমাদিগের সহায়তার জন্য অবভীর্শ 
হইলেন ;-মেঘগুলিকে আকাশের একপার্খ হই তে উড়াইয়া, অন্ত 
পার্খে লইয়া গেপেন | আমরাও কোনরূপে আসিয়া, মন্দিরের 
নিকটস্থ ধশ্মশালায় উপস্থিত হইলাম । এই জনমানবশূষ্ত স্থানে 
এই ধর্মশালায় কেহ তখন ছিলেন বাঁলয়া বোধ হইল না। 
এইথানে এক পরিতাগ করিয্বা, আমাদিগকে পদরজে কয়েকট। 
ছোট ছোট উপতাকা অতিক্রম করিতে হইল । তথন মনে হইল, 
এই বনজঙ্গলবেষ্টিত প্রান্তর গুলির মধ্য দিয়া আমরা দুইটা অসহায় 
খানী কোথায় যাইতেছি? 

ভারত আজ ঠরগীর অত্যাচার নাই। তাহাপ্দের আধি- 
পত্যকালে কত হতভাগ্য আমারই মত এমনই বিশ্বাসের মহিমায় 
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. এই সকল লতাগুলের মধো প্রাণতাগ করিয়াছে । কে জালে, 
দ্ধাজ মামিও সেই প্রবঞ্চনার জরীভাপুত্তলি নাহ। . 

অবশেষে আমর! ব্াসিয়া পর্ববতমূলে উপস্থিত হছইপাঠ। এখান 
হইতে সিড়ি বরাবর উপরে উঠিয়া গিয়াছে । এমৃত্তিকার সিড়ি 
নয়-_মনুষ্যনির্দিত প্রস্তরগ্ঠিত লোপানাবলি। আমরা আরো- 
হণ করিতে লাগিলাম। একটু অগ্রমর হইতেই দুবে--অতি 
*দূরে-ক্ষীণ নক্ষত্রালোকের মত মিটিমিটি প্রদীপালোক দৃষট হইল; 
আমরা নীরবে পিঁড়ি বহিষ্কা উঠিতে লাগিলাহ। প্রায় 
শিখরসমীপন্থ হইয়াছি, এমন লময় নৈশাকাশের বাযুস্তর 
বহিয়, এক চমৎকার স্থরলয়সম্পর্ন মন্ত্রোন্চারণধ্বনি আনিয়া 
শ্রধণবিবরে প্রবিষ্ট হইল । আমি কি কপাপকুন্চলা গাড়য়া 
প্র দেখিতেছি? দিশীথে পক্রতশিথরে শজনমান বশূন্য্ধেশে 
এই অপুঝ্র মন্ত্গীতি শ্রবণ করিদ্বা, আমার মন্তিফ্ধে ক এক মাদ- 
কতা প্রবিষ্ট হইল । আম মুহ্ত্তে উত্তেভিত হইয়া, দুই লচ্ফে 
অবশিষ্ট সিঁড়ি কয়েকটী পার হহয়। গেলাম । 
উপরে উঠিয়। দেখি,একটা অএশত্ত প্রাঙ্গণ । তাহার চতুদিকে 

ক্র ক্ষুদ্র ঘর । এক পার্থ দেখি পব্বতচডা বিদীণ করিয়া একটা 
গর্ত নিশ্মিত হইয়াছে । তাহার সম্কাচত দ্বারপথে প্রদীপের 
একটী ক্ীণরশ্মি বাহিরের তিমির ভেদ করিয়া, আকাশের দিক 
ছুটিতেছিল। আমি উপপ্থিত হইতেহ কঙকগ্াল রমণী *" নয়া, 
আমাকে ধরিয়। টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল । তাহাদগকে 
দর্শন করিয়া আমার ঘেকবেখে ডাইনিজ্রয়ের কথা মনে পড়িল। 
আমি [কছুতেনই ভ্তরঞ্ষেপ না করিয়া, পাণ্ডাপ হাত ধারা দৈণ- 
শিখরধোধিত অষ্টভূ্গার দন্দিরে প্রবেশ করিলাম । 
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পপি পাপ সপপপপসিপাও ০৯৯৯ পাপা পাস সপ্ত নাশ পা 


এই কক্ষ এত ক্ষু্র যে, দ্রইটী গোক ইরা বাক্যালাপ.. 
করিলে, তৃত্তীয়ের প্রবেশলাত হইতে পায়ে না জুন ্বারপথে 
আমাকে হামাগুড়ি দিক চকিতে হইাছিল। এই ঘরের সকল 
দিকেই পর্বতগাজ। উত্থে দ্তকোপরি পর্ধতের অসমতল দেই 
ঝুলিয়া আছে। দেবীমুষ্তি আরও ক্ষুদ্রায়তনবিিষ্টা | ম। অষ্টতুজে ! 
তোমার কীন্ডিকলাপ এত অলীম--তোমার নাম এত কড়--তুমি 
এত ছোট হইলে কেন মা? কতনরম্মোপত পান কাঁওয়াছ, ৃ 
কত হতভাগ্যের আত্থকঞ্ছালে বিদ্ধাভূমি সুপীঃত হইকা 
*গিধাছে, আর ভূমি. এখনও এত ছোট রাহয়াছ--একটু ও 
পুষ্ট হইতে পার নাই? আম ভীতিব্ছ্বলনেতে এই ভরজ্জরীর 
ক্ষুদ্র মৃত্তিধান। একবার হৃদয় ভরিয়। দেখিয়। লইলাম।. তারপর 
অগ্তঘনস্ক ভাবে বাহির ইইয়া 'দাসিলাম | 
অষ্টভূ্গা বাতীত এস্থানে আরও কয়েকজন দেবতা ক্রমে 
ক্রমে স্থাপিত হুইয়াছেন। ডাইনিগুল।৷ আমাকে এক স্থান 
হইতে অন্ত স্তানে ঘুরাইতে লাগিল। কেহ তারামাতার আশী- 
র্বাদ দিল; কেহ একথও শিলাকে দুর্ধামাই বলিয়া নির্দেশ 
করিল। একজন আদিকা আমাকে একটা ছিদ্র দেখাইয়া 
বলিল, 'এই পথে কাঙলাঁযাইজী আছেন) চগ দেখিবে।” সে 
ভস্কর গছবরে আমার যাইবার কৌতুহল হইলেও, পাণ্ডামহাশয় 
টানিয়া লইয়া গেলেন । তিনি কঙিলেন, “ও থাকৃ, চল; এখানে 
তোমাদের দেশের এক মহাপুরুষ বাম করিতেছেন দেখিয়া 
আসি ।” আমি বুঝিগাম, তান্ত্রিকের কথা হইতেছে । উৎস্ক 
হইয়া জিজাস! করিলাম, "সন্ন্যাসী কি বাঙ্গালী ?” পান্ডা "ষ্া? 
বলিক্ক। আমাকে লইয়া আর একটু উদ্ধে একটা ছোটখাট মুক্ত- 





৫8 উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ 1 


পপি পিসি সাপ নাশ ৭ পপি পাপী মল 


স্থলে উপস্থিত হইল ।. আমি আমি ৭ আলোকে দেখিলাম, 
ইহারই এক পার্থ একটা (তিনদিকখোলা ঘরে গ্রহ্ছলিতকুণ্ড 

সগ্মুখীন করিয়া? যানীঠাকুর বসিরা আছেন। : . * 

আমরা যাইয়া শীরে ধীরে তাহাকে প্রণাম করিলাঘ। 
কিয়ংক্ষণ পরে তাহার কার্ধা সমাধা হইলে, এক গণ্ুষ প্রলঙ্ার। 
মুখ প্রক্ষালন করিয়!, তিনি আমাদিগকে বসিবার জস্ক ইঙ্গিত 
করিলেন । আমি বিশেন করিয়া চাছিয়া দেখিলাম,-_বাঙগালী 
বটে। তখন আসন চাপিয়া বসিপাম । 

তিনি আমার নামধামের খবর লইলেন আমিও কৌড়ু€ল 
নিবারণ করিতে না পারিয়া, তিনি পূর্বের বঙ্গদেশের কোন্‌ গলে 
বসতি করিতেন, তাহা জানিবার "ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম । 
তিনি যাক্কা উদ্ধার করিলেন, তাহা এহরূপ 77 

তাহার পৈতৃক নিবাস ছগলী্িলায়। যৌবনের প্রারস্তে 
তিনি গৃহধন্্ু পরিতাগ করেন । ৮কাণীধামেই তাহার বর্ত্ান 
বসতি। তবে,কখনও কথনও ভ্রমণে বহিরগত হুইয।, তীথাদি 
পর্যটন করেন । 

আশ্চর্য সপ্লাপী! ইছার অতিরিক্ত আর কিছুই জানিতে 
পারি নাই । আমর! সেখান হইতে বিদায় লইয়া, ষ্েদনে প্রতা- 
বুস্ত হইলাম । বল! বাভুপা, সশক্কিতচিত্ধে আমাকে দরগা 
পথ অতিক্রম কারয়! আসিতে হইম্বাছল। 

সেই রাজে মুজাপুরের ধন্শালার আাশ্রয় গ্রহণ করিয়া, পর, 
দিন এলাহাবাদভিমুখে যাঞ্রা করিলাম? বেলা ১৭ ঘটিকার 
সময় আবার পঞ্জাবমেল 'হু হু” করিয়া ছুটিয়া চলিল। 

মুগ্ধাপুরে কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নঙ্গে আমার ইতিমধো 


প্রয়াগ-সীর্থা ৫৫ 


পা পপ পাপা আস পালক ্ রে 


পরিচয় হইয়াছিল । তাহার একজন ব্ধুও এই গাড়ীতে 
এলাছাবাদ বাইতেছিলেন। বাঙ্গালী বনধুটী আমাকে ছার নিকট 
পরিচিত করিয়া দিলেন। তিনি ঝতি' সদায় লোক । বয়স 
২২২৩ বংপয় হইবে। তিনি কথিপেন) “আপনি নিশ্চিত 
থাকুন। এগাহ্বাবাদ আমার পরিডিত--আছি আপনাকে 
সমগ্ত দেখাইর। শুলাইয়া দিব । আমিও কাধেযাপলক্ষে ভথার 
২১ দিবস অপেক্ষা করিব।, এক সঙ্গেই ধরমপালার ধাক। 


যাইবে ।” 





রঙ 


এই হিনুদ্ানী দুবকের না মাস্থাজী । 


প্রয়াগ-তীর্ঘ। 


আমরা এলাছাবাদে উপস্থিত হই, ধরমশালায় গমন করিগাম। 
এখানকার ধরমশাল।া অস্িবিদ্ভৃত ও ম্মন্দর। প্রতিনিয়ত বহু- 
যাত্রী এখানে বেশ শ্বচ্ছন্দতার সহিত বাল করিতেছে । ঘরগুলি 
বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! ভিতরের প্রাণে জলের কল। 
বাড়ীটীও দোতালা। আমরা যাইয়াই উপরের তলে একটী ঘর 
দখল করির। বদিলাম। একটা ভৃত্য দৌড়িয়া আসিগ্লা, একটা 
চারপেয়ে দিদ্ধা গেল এবং কখন কিছু ভিনিমের দরকার বোধ 
করিলে, সে আগিয়া তাহ! সংগ্রধ করিয়! দিবে, এমত অভিলাষ 
ব্যক্ত করিল। আমরা একটা কুলুপ ভাড়া করিয়া দরজা বন্ধ 
করিলাম। তারপর আহারাদির অন্বেষণে বহিরত হইয়া গেলাম 
এলাহাবাদ উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের রানধানী_-বেশ উন্নত 


৫ .. উত্তরপন্িম-ভ্রমণ। 


সহর।. এখানকার চকৃ অভি সুন্দর) চকে এক্কাসংখ্য ও. 
লোকমমাগম অন্ত ধিক | এর্বার কক্ষালমৃত্িগুলি সহবের 
শোভা অনেকটা খাটে করিয়। দিয়াছে। 
: খআমারা সায়াহ্কের কনকালোকে এই স্থানে কতক্ষণ পাইগারি 
করিয়া, সেদিনকার মত ধর্মপালার প্রস্থান করিলাম । 
রাত্রিতে বড় বৃষ্টি হছইল। 
২২শে মাঘ প্রভাতে বিছানা থাকিয়াই প্রন্কতির অপ্রসনপ- 
ভাব লক্ষ্য করিলাম জলদমালাম্ম নভোমগ্ডুল আচ্ছর হইয়া 
আছে। বাস। হইতে বাহির হইতে পারিব না বলিয়া, মনট। 
কেমন (বিযাদিত হইয়া! পড়িল । আমার বন্ধুটী উঠিক্লাই কন্ধি- 
লেন, “অস্ত পাক করিতে হইবে 1” এতটা হাঙ্গামা জুড়িয়। 
দেওয়া, আমার কিছুমাত্র অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তৃকি করি, 
বন্ধু কোন কথা গ্রাহ না করিয়া, ডাল চাউল আনিয়া খিচুড়ী 
চড়াইয়া দিলেন। রামশরণ ভূতা আসিয়া চুলা ধরাইদ্া দিগ্লা 
গেল! বাঙনপন্ধ নিকটবর্তী এক মুদীর নিকট হইতে ভাড়! 
করিয়। আন! হইল) বন্ধু পাক করিলেন) আমাকে বড় ধারে 
কাছে যাইতে হইল না । যদ্দিও বদ্ুবরের অদ্ভুত পাক প্রণালী 
দর্শন করিয়।, আমান হাঁসি পাইতেছিল এবং এ শাস্ত্রে আমাদের 
উভয়েরই তুলাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তথাপি আহাতে 
, উপবেশন করিয়। দেখি_চমৎকার! এত উত্তম বিচুভড়ী ই," 
তাহা আমরা ধারণাত্েই আনিতে পারি নাই। আজ তিন 
দিবসান্তর আমার ভাত আহার হইল )--উদ'র পুরিক্না আকণঠ 
ভোজন করিলাম? 
বেলা ১১টা বাজিতে না বাদিতে আঁফাশ পরিষার হইয়া 


পিপিপি 


য়াগ-তীথ [ ৫৭ 


পদ 












গেল। অঙ্গে মে আমার অনি সেঘমুক্ত হইল। আমরা 
তখনই বাহির হইয়া পড়িস্াম। 

ক্ধুবর কিছু কাজনমাপনান্ত্ে আমাকে সঙ্গে করিয়া হাই 
কোট, মুষ্টব কলেছ ও ইঞ্টনিভীগিটা সবল, এলক্রেড. পার্ক এ 
ছোটলাটের গ্ানাদ প্রভৃতি দেখাইতে লই! চলিলেন। 

এখানকার হাইকোটসধন্ধে তেমন কিছু বলিবা নাই । 
উষ্টকালয়টী অথবা প্রস্তরাগরটী € কারণ, ইহা প্রস্থরনিশ্মিতু ৬ 
কলিকাতা-হাইকোটের তুলনা অত্যন্ত হীন । মাত সাত ভন জজ 
এখানে প্রতিনিয়ত বিচার কাধ্য সযাধা করিতেছেন হাহালউ 
মনো বাঙ্গালী একজন। + 

আমরা হাইাকোটি ৫ হইয়া আনিতেছি, এমন 
১উলেন। 46011130051 টিচ৮৪ 


1০501850001 51070001815 পা হিগ 





সনয় বঙ্গটা চাকার কিয়া 


নন্ধুববের ভাহাটা ভাবান তেল এলিকা" একটু ছঃখিহ হই 
লাম। কাঁহলান) 2150 এছ, 00৩0 1018 প্রা 05 
00011000 হর 

আমার থে ড় রগ ছিল, হাহা নাও হবে একটু ক্ষঘিক 
নস্বনার জন্য 'এ কথা বলিলাম). বাহিরে আদি 
বন্ধটী /দীডিরা উ৮)ব এব টিকে ধাবিভ হইলেন । 


শামিও তাহার অন্নদধণ করিতেছিলাম ২ কিন্ত এমন সময় ভব, 





ই ৬ প 
একটা একা আমারই দিকে দোয়া দিতেছে) আসি 





পে 


বন্ধকে মাইতে বাধা দিয়া, এক্কার দাড়াইয়া রাহি, 
সঙ 
লাম] ক্ষণপরেই আমাদের পুর্বপর্িতিত একা ওয়ালা ছাভি, 


হন্ে হার! খুকাওয়ালার এই ভদ্র খাবঠাণ হদখিযা লা 


৫৮ 5 ] 


বিশ্মিত হইলাম। আংটি যন্রদূব দেখিয়াছি, একাওয়ালার 
সাধারণতঃই খুব ভাল লেক! আর্যীর সঙ্গে তাহানা কখনও 
কোন প্রকার অগদাবহার কৰে নাই! তাহাদিগকে কতকাংশে 
বিশ্বাপী বলিনাও মনে হ্ই্প ] 





এখানকার এলফেড. পাকের খুব নাম শুনিয়াছিলাম; কিক 
দেখিয়া শুনিয়া তত টা কিছু মনে হইল না 81, 10এর 


০] 
্ 
সখ 
প্র 
টে 


গাইডে ইহাতক পেস্থান দেয়া হইয়াছে, তাহাতে ই 
কার আছে কি নামে ধিময়ে আমি সন্দিভান। তবে উদ্নাটা 
খুব বিস্তত বটে 5১৩৪ একর জাম লইয়া অবশ্থিত। ইহা 
বায়পোরণার্থে গবর্ণমেন্ট বানিক দশ হাজান টাকা প্রচ করেন? 
পৃ জনসানারণের হস্তে ইহার ভার ছিল | ১প্গ০ খ্ুষ্টাবে? 


আমাদের বর্ঠমান সন্্টের কমি জাভা ডিউক অফ, হাল, 





বরার ভারতল্মাণুর শ্ুপণটিঙম্বদগ ইহা এলফ্রেড পাকনামে 





উদ্ধানমপো হ্ামল সুক্বন্থলে চাক প্রস্থরগঠি তসিংহাগনে 
প্রস্তরনরী ভিষ্টোপিরামি। ইভার সশ্বথে প্রতি শনিবার বাগ, 
বদেো। আরও কিছু দরে চা্টেচর মত একটা সুন্দর গুঠে সাদা, 
রণের বাবহ'রাখ একটা উতর পৃণ্তকালয। আমরা বাইত ২১ 
থান, প্রস্তক উলটপালট করিরা আদিলাম। 


পাকের নিকটেই উউনিভ'পিটা হল ৪ মুইর কলেজ | ভই 
পুব্ব ছোটনাট মুইপ্লাহেবেন গান অন্নলাবে এই কলেজের না 
সুইবকলেজ হইয়াছে; দুইটাই এক অট্টালিকার অন্তর্গত । 


বাঁড়াটা বড়ই স্ুন্দর। মগ্যন্থলে উচ্চ মিনার; তাহার পাশে 


প্রয়াগ-তীর্ঘথ। ৫৯ 


নিনৌহাউনের বিশাল-গথ্ুক | এই ঘরে ভিত অতি বু স্ন্দর 
স্ন্দর কারুকার্য ও চিত্রপট গাজ্জিত রহিয়াছে । 

কলেছের অদৃৰে মেকডনেল ইউনিভাসিটা হিন্দুবোডিত । 
ইহা নূতন তৈয়ার করা হইয়াছে । ২৫৭] ছেলে এখানে বাস 
করিতে পারে। 

এখান হইতে বাহির হইয়া, আমরা ঢুই বন্ধতে পৃথক হয়া 
গেলাম। বন্গুটী আগন কোঁজে ছ্রেসনে প্রস্থান করিলেন? 
আমি একা চাপিয়া ভরগ্বাজআশ্রম দশন করিতে গমন 
করিলাম । 

যহধি ভরদবাজ, এলাহাবঁদের অদুরে তপোবনে বাস করি, 
দুতন। মুশিরর অনেকদিন স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন ও কিন 
ভাতার আবাসঙ্ঘদটা আত9 সহম্ সহ লোক ভক্তির সহিত 
দশন করিয়া গাকে । আমি দেই বভকালের স্মৃতির আকর্ষণে, 
মেই পবিব্রধাম দশনাভিলাষে গমন করিলাম । 

কিন্তু আমাকে নিরাশ হইতে হইল । এই কি সেই শান্তিধাম ? 
কৈ, সেই শান্তিময় তপোবন ভূমি ত দেখিলাম না; আশ্রম ত 





দেখিলাম না । দেখিলাম কি ?-কেবল অদ্ধন্ভগ্ন কয়েকটা দেবালর 
ও ই্টকস্ত পরাশি। এইস্বানেই বর একদিন বাঁস করিয়াছিলেন 
কেবল সেই স্ৃতি। আর কিছুই নাই, আর কিছুই পাইলাম না । 
দেবাঁলয়ে শিবস্তাপিত। ার্্ে একটা অন্ধকার সুডঙ্গ 
পথ। সেই হুড়ঙ্গপগে ভুগভন্থ একটা গৃহ্ছে প্রবেশ করিলাম ৮ 
এখানে লারায়ণের প্রতিমুন্তি আছে। ইহারও কিছু নীচে আরও 
একটা অন্ধকার ঘর । সেখানে আরও কয়েকটা দেবতা 
স্থাপিত আছেন। 


৬5 উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ। 





তারপর এক স্থানে তরদ্বাজ মুনিকে পাইলাম। কাল 
পাথরের ছোট মৃত্তি সাঞ্িয়া এক কোণে বসিয়া আছেন 
হদথিলাম, পবিত্র তপোবন এখন প্রবঞ্চনার নিকেতন হইয়া 
শড়াইয়াছে। কতকণুচ্ি স্রাপুকুষ, পয়সার লোভে এক একটা 
শিলাথগ্তকে এক একটি দেবতা সাজাইয়! বাঁসিরা আছেন। 

একটা চডুক্ষোণস্থান শ্রদক্ষিণ করিতে বলায়, জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিলাম। এইথাটন নাকি রামচন্দ্র বক্র কৰিয়াছিলেন। 
নিকট্রেই কতকগুলি প্রস্তর পোহা ছিল; সেগুলি স্পরণ করিতে 
ভইল। জিজ্ঞানী করিয়া এ চিনা কোন বিশের 
পিচ পাইলাম না। 

স্যার সময় বাসায় ফিরিলাম। কিছু পরে বন্ধুটী কিছু 
গাবার লই উপস্থিত হইলেন দ্রাজনে আহার করিলাম । 
এশীনের খানা গ্রী ছেমন ভাল লকিছু পাওয়া মায় লা; তবে 
হপানকার মালাই খুব সন্তা। পি পরদার মালাই আমি 
গাভিয়া কুলাইতে "পরি নাই! 

২৩ শে মাছ পুন শধা। ভাগ করিয়াই খসরুবাগ দেখিতে 
গেলাম খসকনলালে জাহাজ তনু নকৰ মুক্দেত রঙ্গ 
রাডে। একই সুদূর উদ্ভনের উপল্থগ্ুনিশ্মিত উচ্চ টা ক" 
বাবর স্মর নিশ্শিত হইয়াছেন; উষ্ঠা আজও বন্ভমনে বিরত ও । 
নানসিৎতের ভগিনী অ্ধরদ্রতিতার গে খসকর জন্ম হয় পাভি 
শাহ আকবনেদ রাজহের শেষাবস্থায় জাতীর স্থানীয় শাসন 
কর্তান্ধপে এলাহাবাদের ছর্সে বাস করিতেছিলেন।  মানলিংহের 
প্ররোচনায় বাজালাভলালগাপগ্ষ হ্যা কুমার খসক এই সময় 
পিতার বিরুদ্ধে অন্ধানণ কারন । 


প্রয়াগ-তীর্ঘ। ৬১ 


সপাপপিিাপাপাাপাদপাশা্পীপাপাপিমিপাসাসসাপা পাসািপপাপাপপাপাসিপপাপাাপাসপাসপিপ্পাাপপাপাপাসিসামাপিমামাপাপা 


খপরুগননী সাধবী সাহেব! বেগম, পুত্রের এই অপব্যবহারে 
মর্শপীড়িতা হইরা, ১৬০৬ খুষ্ট£ু এ সংসার পরিত্যাগ করেন| 
কিন্তু খদরার বাসন! পূর্ণ হয় নাই। আকবরের স্বর্গারোহণের 
সঙ্গে সঙ্গেই জাহাঙ্গীর, আগরার মসনদ চাখিয়া। বসিলেন। থস- 
রুকে আন্মপমপূন করিতে হইল। বৈমাত্রেয় "ভ্রাতা খোঁবামের 
(পরে বাদসাহ সাহজাহান ) তত্বাবধানে অবরুত্ধ থাকিয়া, খসরু 
মাতার মৃত্যুর নয় বৎসর পর, এ সংস্কার হইতে অপসারিত 
হইলেন । জাহাঙ্গীরের বিলাসন্ভবনে মাতৃসমাধিপাশে খসরুর 
সমাধিমন্দির নিশ্মিত হইল। * দেই অবধি এই রম্যোদ্যান 
খসরুবাগ নামে পরিচিত হুইক়াছে। 

খসরু ও সাহেবা বেগমের সমাধিমন্দিরের মাঝখানে আর 
একটী মন্দির নির্ষিত হুইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কাহারও 
মৃতদেহ স্থাপিত হয় নাই। উহা! এখনও শৃণ্ঠ পড়িয়া আছে। 

উচ্চ বিটগীশ্রেণীবেষ্টিত এই সমাধিত্রয় দূর হইতে দর্শকের 
মনে কি এক গম্ভীরন্ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়! ঘেন কোন 
শাস্তিধামে স্বগীক্প মৃতাত্মাগুলি চিরবিশ্রাম ঢালিয়! দিতেছে । 
অতি সম্তর্পণে ধীরনিস্বাসে ও ধীরপদবিক্ষেপে আমরা তথায় 
উপস্থিত হইন্থা, দুইটা অপার্থিব আত্মার চিরবিশ্রামশয্য। অস্রুপূর্ণ- 
নয়নে দর্শন করিলাম। এ অশ্রু আনন্দের নহে, বিষা- 
দের নহে,তক্তির মৃতের প্রতি সম্মানের ক্ষুদ্র নিদশন। 
এই স্মাধিমন্দিরগুলি যে কোনকালে অতি রমণী ছিপ, 
ভিতরের অস্পষ্ট চিত্রাবলি দেখিলে তাহা উত্তমন্ধূপে প্রতীতি 
হয়। 

বেল! দশ ঘটিকার দময় বাসায় ফিরিয়া! একটু বিশ্রাম 

ডি 





ডং  উত্তরপশ্চিম-জ্রমণ | ৰ 
করিলে পর,মাতাভী প্রসাদ আপন কাজে বাহির হই গেলেন। 
আমি ও ধীরে ধীরে গঙ্গাযসুনাসঙ্গমের দিকে যাত্রা করিলাম | 

সহরের অনভিদূরে এলাহাবাদভুর্গের পাদমূল গ্রক্ষালিত 
করিয়া, যযুনা ও তাগীরথী কুলুকুলুরবে বহিয়৷ যাইতেছে) যেন 
কোন্দলপ্রিয়া সপত্বীযুগল সাহঙ্কারে গঙ্জন করিতে করিতে, 
পরস্পরের সম্মুখীন হইতেছেন। মাঝখানে দীড়াইয়! বিশালদূর্গ! 
_অচল অটল মৃত্তিতে শান্তি রক্ষা করিতেছে । তাহার কঠোর 
শাসন ও মন্্রভেদী দৃষ্টির নীঠে অভিমানিনীত্ব় তড়িদ্বেগে ছুটি 
পলাইতেছে। 

এই গঙ্লাধমুনাপঙ্গমের অপর নাম ভ্রিবেশী। আ্রোতশ্বিনী 
সরন্বতী চর্গতলপ্রবাহিনী /--অস্তঃসলিলারূপে আসিয়া, এই স্থানে 
মিলিতা হইয়াছেন। ইহা হইতেই জ্িবেদী' নামের উৎপত্তি 
হইয়াছে। এইখানেই প্রাচীন প্রয়াগনগরা বর্তমান ছিল। 
এখন তাহার সে সৌষ্ঠৰ কিছুমাত্র নাই। কাপের কুঠারাঘাতে 
শেষ চিহনটুকু পর্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে । 

কোন্‌ সময় কোন্‌ মহাপুরুষ এই নগরী স্থাপিত করেন, 


. তাহার ইতিহাস বর্তমান নাই। খুষ্টপূৃৰ্ব তৃতীয় শতাকীতে 


মেগাস্থিনিস ও সপ্তম খুষ্টাকে চান পরিবাজক হিউ এন্থ্‌ সঙ্গ 
এই স্থানের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেল্লার রক্ষিত 
বোদ্ধস্তস্তটা মহারাজ অশোককর্তৃক খৃষ্টপৃর্ব ২৪০ »১ী এই 
নগরীতেই প্রোথিত হইরাছিল। হৃতরাং খ্রীষ্টের জম্মের তিন- 
শত বৎসর পূর্বেও প্রয়াগ ঘে একটা প্রসিদ্ধ গান ছিল, তাহা 
উত্তমরূপে বুবা যাইতেছে । কথিত আছে, প্রঙ্গাপতি ত্রদ্গা এই 
স্থানে অশ্বমেধ্যাথ সমাপন করিয়, শঙ্খাস্থর হইতে চতুর্বেদের 


পরয়াগ-ীর্ঘ। ০ ৬৩ 


পপাশীশাপিপাশপাপিসপাপিপাপাাসাপিপিাাপিপসিসাপাসি সনি 


উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। সেই হইতেই ইহার নাম প্রয্নাগ 
হইয়াছে।, টি 
প্রঝাগের প্রাতীন সীমা নির্দেশ করা একধারে সহজ নহে। 
একটা মান্র সপ অবলম্বন করিয়া, আমরা এ তব্বের কথঞ্চি 
আতান প্রাপ্ত হইতে পারি । এখানকার প্রসিদ্ধ অক্ষয় বটের কথা 
অনেকেই অবগত আছেন। এই পুরাতন বৃক্ষটা খৃষ্টীয় সপ্তম শতা- : 
বীতেও বর্তমান ছিল। হিউ এনুথ্সঙ্গ 'ও আবুরিহান ইহার 
উল্লেখ করিয় গিয়াছেন। এই আশ্চর্য্য বৃক্ষ আজও ঠিক সেই 
স্থানেই বর্তমান আছে। এই বৃক্ষের সমীপন্থ যে দেবমন্দিরের 
কথাটি চীনপরিব্রাঞ্গক উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও 
ভগ্াবস্থায় নিকটেই পতিত রহিয়াছে । তাহার পত্রিক্রমণকালে 
এই বৃক্ষ নদীকুল হইতে দেড় মাইল দূরবর্তী ছিল বলিয়া বর্ণিত 
হয়। কিন্তু আকবরের রাজস্ধের প্রারস্তে মুসলমান এঁতি- 
হানিক আবদুল কাদির, এই বৃক্ষকে নদীকৃলবর্তী বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। আবার, তিনি বা আবুরিহান অথব1 তাহাদের 
পরবর্তী কোন লেখকই নগরীদগ্দ্ধে কোন বিবরণ লিপি- 
বদ্ধকরেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, তটিনী- 
দবয়ের প্রবলক্রোতে আকবররাজত্বের 'বহুপূর্ধেই শ্রয়্াগনগরীর 

ংসলীলাতিনয় আরম্ভ হইয়াছিল; পরে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট 
আকবর, লুগ্রপ্রায় নগরীর উপর বর্তমান কিন্লী প্রস্তত করিয়া, 
ত্রিবে্ণীর সর্বসংহারিধী মুত্তির লোপ সাধন করেন, এবং ইহারই 
কিয়দ্দরে বর্তমান নগর নিম্খবাণপৃর্বক ইলাহাবাজ আখ্যার 
ভূষিত; করিয়া যান। 

আকবরস্থাপিত ইলাহাবাজই এখন এলাহাবাদনামে প্রসিদ্ধি 





১০ পাশাপাশি পিসি পাপা 


৬৪... উত্তরপন্টিম-্রমণ। 
লাভ করিয়াছে । সুতরাং বর্তদান ছুর্গ ও জিবেধীস্গযের কত- 
- কাংশ নার যে পুরাতন গুয়াগের দি ছিল, একপই 
অনুমিত হয়) 
প্রসিদ্ধ অক্ষ এখনও কিনলামাসথ একটা অন্ধকারাছর 
ভূগর্ভগ্থিতালয়ে দুষ্ট হইয়া! থাকে। ইহারই পার্থে পূর্বোক্ত 
ভগ্নমন্দিয়ের অধোভাগ বর্তমান আছে। ছুর্গনিন্বাণকালে 
মৃতিকা ও গ্রস্তররাশি স্ত,পীকৃত হওয়ার, প্রাচীন মন্দির ও বৃষ্ষটা 
উদ্ভয়ই অধোগামী হইয়া গিয়াছে। এই তৃগর্তস্ব অন্ধকার 
গুরীতে একটা শুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিতে হয়। তীথযা্তীবা 
দেবদশনার্থ এখনও এস্থানে ঢুকিতে পায়। এজন্য কি্ার 
দরজ। প্রায়ই যুক্ত থাকে । অক্ষয়বট বাতীত এই স্থানে অনেক 
দ্বেবতাও আছেন। এই লুড়ঙ্গপথের অর্নতিদূরে অশোকক্তস্ত। 
মহারাজ অশোক, এই সতত খৃষ্টপূর্ব ২৪* অন্ধ তৈয়ার কাঁরয়া 
যান, একথা! পূর্বেই বলা হইগ্নাছে। অশোকের পর, সমুদ্র- 
গুপ্তকর্তৃক ইহা বাবঘত হয়। তাহাদের উভয়ের বিষয়ে নানা- 
কথ এ স্তস্তের পৃষ্ঠে লিখিত আছে । ১৬০৫ ত্রষ্টাে জাহাঙ্গীরও 
ইহার পৃষ্ঠে অনেক কথা খোদিত করেন । এই স্তিপ্তের উচ্চপ্তা 
৪৯ ফিট। গ্রনরব এই যে, আরও ১০ ফিট তৃগর্ভে প্রোথিত 
আছে। ইহার গোড়ার ও উপরের বুন্তাকার মুখের পরিধি 
বথাক্রমে ৩ ও ২ ফিট। অতি উত্বম প্রস্তরে ইহা /.. তি )-- 
আজও বেন নূতন রহিয়াছে । কত শতাকীয় কত বড়রষট 
ইহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজিও বিশেষ 
পরিবর্তন দংঘটিত হয় নাই । কত রাজা, কত রাজা অতীতের 
তমসায় লোপ পাইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই গ্রস্তরন্ত্ত আজও 











প্রয়াগ-তীর্থ |: ৬৫ 
একখান! ঘোহণাপধ যদয়ে অদ্বিত করিয়া, মহারাজাধিরাজ 
অশোকের অতীত গৌরবের সাঞ্চ্য দিতেছে । 


আমি ধীরে ধীরে ভ্রিবেণীসঙ্গমে উপস্থিত হইলাষ। বর্তমান 
প্রশ্নাগতীর্থ ইহার ঘাটগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। ঘাটে 
পাণারা বড় বড় পতাকা উঠাইয়া, কাষ্ঠমঞ্চে বসিয়া আছে। 
পতাকার উপর পতাকা বাযুভরে নঞ্চালিতি হইতেছে! পবন- 
তাড়িত এই নকল নিশানাগ্রভাগেন্নানারূপ বিচিত্র চিত্রা অক্গিত 
ব্লহিয়াছে। এই ঘাটশুলির উপরই, ছর্গের পশ্চাত্ভাগে বিন্তীর্ 
ময়দানে প্রতিবৎসর মাঘমাসে একটা করিয়া মেল৷ বদিয়া থাকে। 
ইহাকে মাঘী মেলা কহে।* কিন্তু মাঘমাসের শেষাদ্ধকে 
এদিকে ফাল্তুনমাস বুলিয়া ধরা হয়। সুতরাং আমার ভাগ্যে 
এই মেলাদর্শন ঘরিয়া উঠে নাই। এততস্থ্যতীত দ্বাদশ বনর 
অন্তর একবার করিয়া এখানে কুস্তমেলার অধিবেশন হয়। 
তখন নানাদেশ হইতে বহুলোক সমাগত হইয়া থাকে । 





আমি একথানি নৌকা ভাড়া করিয়া, বমুনা ও গঙ্গার শুত্র- 
কৃষ্ণ নলিলে স্নান করিলাম । তারপর দুর্গ দশন করিয়া, বাসায় 
ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। 


সেই দিনই রাক্রিতে বন্ধুবরেব নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, 
ইটাওয়া গমনার্থ ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইলাম। গাড়ী আজ 
ভয়ঙ্কর লেট (1,809) হইয়া! গেল। এদিকে আকাশ মেঘাচ্ছাদিত 
হইয়া ভীষণু মুর্তি ধারণ করিয্াছে। অনতিবিলগ্ষেই প্রবলবেগে 
বড়বৃষ্টি ছুটিল। এলাহাবাদ ষ্টেসন অতি প্রকাও- চতুর্দিকে 
আলোকমালাবেষ্টিত হই, যেন ইহ্ত্রপুরীর মত শোভা! পাইতে- 


* 


৬৬. উত্তরপল্চিম-ভ্রমণ । 
ছিল। 1 শরজন্ঠয শ্রককৃতির ই ভীত ছি জামানের জা উপগন্ি 
হইল না। 

রাত্রি ও টার সময় গাড়ী পৌছিল। আমর) দৌড় যাইয়া 
স্থান গ্রহণ করিলাম। একটু পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। 
ষ্রেসনের বিশাল মণ্ডপ হইতে বাছির হইয়া, আমর যেন একবারে 
আসিয়া মিপ্টনের 02০৪ এর ভিতর ঢুকিলাম। যাহা হউক, 
প্রূতির এই হধ্যোগের ভিতর দিয়া আমাদের গাড়ী সগর্কে 
বুক ফুপাইয় ছুটি চলিল। যেন বোধ হইতেছিল, দেবদানবে 
একট? ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিঝ! গিয়াছে । 

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখি, আকাশ পরিষ্কার হইয়া 
গিয়াছে । গাড়ীর ছই পার্খে শিশিরবারিসিক্ তৃণরাজির উপর 
নবৌদিতভাস্করের প্রদীপ্তকিরণ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে । যেন 
প্রন্ছুটিত কুন্ুমদামশোভিত নন্দনকাননের [ভিতর দিয়া কোন 
্ব্গরা্জে ছুটিয়া চলিয়াছি। 


ইটাওয়া | 


৯ণঘটকার সময় গাড়ী ইটাওয়া বা এটোয়াতে পৌছিল। 
হিন্ুন্থানীগণ এটোয়াকে ইটাওয়া বলিয়। বালা আমি. লে 
পন্থার অন্গুলরণ করিলাম । 

এখানে ধর্মশাল। নাই । কাজেই আমাকে দরাইয়ে আশ্রয় 
লইতে হইল। ি, 1, 2 এর গাইডে এই সরাইয়েপ খুব প্রশংসা 
বাদ শুনিয়াছিলাদ। তখন জানিতে পারি নাই ধে, আমাকে 
এরূপভাবে নিরাশ হইতে হইবে। সরাইফের অবস্থাথানা দেখিয়া 


ইটাওয়। | ৬ন 


আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, তখনই এক্ঠ1 ফিরাইর়া চলিয়া যাই! 
এমন স্থানে ভদ্রলোক তিঠিষ্ঠে পারে ? চারিদিকে জঙ্গী লগা 
খোলার ঘর ; মর্ধাস্থলে একট। প্রকাণ্ড অঙ্গিনায যত রাঙ্যের 
আবর্জনারাশি জমা হইয়া আছে। অসংখ্য শকট ও গরু ঘোড়া 
ইতস্তত; বিরাঞ্জ করিতেছে । তাহাদের মলমুত্রত্যাগে স্থানটা 
কর্দমাক্ত হইয়া খিরাছে। ঘরগুলির দেওয়াপ মৃত্তিকা নির্শিত ; 
ছোট ছোট কোঠা গুলিতে আলো! বা রাঙাস প্রবেশের পথ নাই! 
সমস্তটা স্থানে যেন কি একটা নপারক্ষারের ভাব মাথান রহি- 
"য়াছে। সরাইক়ের এই নিখুত ছবি দর্শন করিয়া, পাঠকই 
অনুমান করুন, আমার মনের ভাব কি দীাড়াইল । আমি'সন্কল্প 
করিলাম, এখানে কিছুতেই থাকা হইবে না; যত শীক্ত সম্ভব 
মহরটা দেখি! আই প্রস্থান করিব। 

তখনই হওমুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহির ছইলাম। আমার 
আসবাবপত্র গুলি গৃছগ্বামিনীর নিকট পড়িয়া রঞিল। এই স্থলে 
পশ্চিমের সরাইগুপণির একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয়দান অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। ধাহার। অতঃপর ভ্রমণে বাহির হইবেন, তাহারা 
. মাবধাস হইতে পারিবেন | 

ধর্মশালায় ও সরাইয়ে একটু তফাৎ আছে। ধর্খশালার 
যাত্রীদের খাকিবার ভাড়ার দরকার হয না, সরাইয়ে ভাড়া 
লওয়া হইয়া থাকে। পথিকর্দগের সুবিধার্থ পরদুংখকাতর 
দেশীয় ধনীবাক্তিগণ ধর্মাশাল1 স্থাপন করিয়া থাকেন; আখ 
সরাই, দরিদ্র ব্যক্কিগণের বাঁ বাবসাক্িগণের ১০ 
স্থাপিত হইয়া! থাকে। 

পশ্চিমের দরাইগুপি প্রারই এইবপ অপরিষ্কার ও খোলার 





স্পিক 


৬৮ উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ । 


সীািপিপাপিপি, ০১াসাাগাপীপাসিািপািসিপিপসিদাসসিসাসাপাপিপিসিপি 


ছাদৃবিশিষ্ট। তবে দিল্লী, আন্রমীর ও আগ্রা প্রভৃতি বছুজনাকীর্গ 
সহরে কোন কোন ধনীব্যক্তি ওশস্ত চার-ই্টকালয়ে সাহেব, 
দিগের ছোটেলের মত সরাই খুলিয়া, পর়সা উপার্জন করিতে- 
ছেন বটে; কিন্তু তাঙাদের সংখ্যা অতি সামান্। পূর্বোক্ত 
সরাই গুলি গবর্ণমেন্টাম্থমোদিত এবং মুলমানরণীগণ কর্তৃক পরি- 
চালিত। এক একটী রমণী এইরূপ কয়েকটী ঘর ভাড়া দিপা 
. জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকেন। এই সকল অমার্ডজিতরুচি স্বাধীন 
ললনাগণের আচারবাবহার সরাইগুপিকে দধিকতর অবাধ্য 
করিয়া তুলিয়াছে। পথিকের পক্ষে তাহাদের সংশ্রব সর্বরথা বরজ- 
নীয়।' যাহারা প্রলোভন সম্ঘরণ করিতে না পারিবেন, তাহারা 
বুক্ষতলে শরন করিয়া থাকিৰেন, তথাপি এই প্রেততৃমির 
মৃন্তিকাম্পর্শ করিবেন না । পশ্চিমের কয়েকর্টা সরাই দেখিয়াই 
আমার এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। 

ইটাওয়া ক্ষুদ্র হইলেও অতি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থান । 
অনেকে হাওয়াপরিবর্তনার্থ এখানে আগনন করেন। মহাত্মা 
হিউম সাঞ্বের কল্যাণে এ স্থানের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হই, 
স্কাছে। হিউমগঞ্জের বাজার ও হিউমন্কুগ তিনিই স্থাপিত 
করিয়া যান। এই গুল নির্মাণ করিতে ৪১*০০২ টাকা ব্যয়িত 
হইগ্ভাছিল। পরিষ্কার রাস্তার দু'পাশে সুন্দর সুন্দর শুত্র খায়, 
গুলি বড়ই মনোমুগ্ধকর । সমন্টা সহর যেন পঞ্ধতমধাস্থ 
একটা ছূর্গ। সহরে প্রথম প্রবেশ করিয়াই বাড়ীঘরগুলিকে 
যেন এক একটা ক্ষুত্র ক্ষু্র কেল্লা বলিয়া বোধ হইতেছিল। 
সর্বক্র টিলাময়) বাড়ীগুলি কোথাও উচ্চ, কোথাও ভয়ঙ্কর 
নীচু, কোথাও বা কিছু ঢালু হইয়া গিয়াছে । কোথাও টিলার 
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উপর খর নির্টিত হইয়াছে । আবার স্থানে স্থানে টিলার 
মৃত্তিকা খনন করিয়া, ভিতরেঞ্$ ইইকারর স্থাপন করিফাছে। 

ইটা অতি প্রাচীননগর : প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে 
পোমর্ষি এখানকার পুরাতন দুর্গ নিন্মাণ রুরিয়াছিলেন। বর্থ- 
মান সহর পৃর্থীরাজের বংশধর চোহানকুলোদ্ভব লংগ্রামসিংহ 
কত্তৃক স্থাপিত হয়। কিল্গার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে! 
যমুনাতীরে একটা পরিত্যক্ত স্থানে উচ্চিলার উপর এই ছুর্গের 
শেষচিহ্ন দেখিতে উপস্থিত হইলাম। মধ্যাঙ্কতপনের প্রচ 
কিরণে ঢারিদিক লোকশূন্ত) গ্লিকটে কোথাও লোকালয় নাই। 
চারিদিক কিনূপ নিঝুম নির্জনভাব ধারণ করিয়াছে! এই 
খা খা রৌত্রে, এই টিলামখ ভীষণ ভগ্রহূর্গে একাকী ভঠিতে 
আমার কেমন তদ্% 5য় করিতে লাগিলপ। কি করিব, পর্যটকের 
দায়িত্ব কম নহে;-সাহসে ভর করিয়া সেই বনজঙ্গলময় মুন্তিকা- 
স্তপ গুলি অতিক্রম করিয়। অগ্রপর হইতে লাগিলাম । 

যতদুর চাহিয়া দেখি, কেবল টিলা ও মৃত্তিকান্তপরাশি | 
এই মৃ[ুকান্তুপগুলি এক এক স্থানে এত উচ্চে উহিয়াছে যে, 
যে কোন মুহুর্তে ভায়া পড়। অসম্ভব নহে। আন থুরিতে 
ঘুরিতে উঠিগা, শেষকাপে একট। ভগ্নশ্রাচীরের নিকট উপান্থত 
হহপাম। এই ুগ্নপ্রচীরের স্তরে স্তরে ষে কত এঁতিহা(সিকতন্ধ 
নিখদ্ধ রাইয়াছে, তাহা ম্মরণ করিয়া যেন ক এক উদানভাবে হদর় 
সমাচ্ছন্ন হ্ইয়। গেল: ইহার নিফটেই একটী অস্পষ্ট ও সঙ্গীর্ণ 
রাস্তা ১ বরাবর উপরের দিকে চলিয়া শিয়াছে। আমি এই 
রাস্তা ধাঁরয়া কিছু অগ্রসর ছহতেই একটা প্রাচীন ছুর্সদ্বার হঠাৎ 
বাহুর হৃইয়া পড়িল। ওলন্দাজভ্রমণকারখী (০18)0058 0 





৭৬ উত্তরপশ্চিম-জ্বমণ | 


পাশাপাশি 


198; ১৬৩১ খ্ষ্টানে তাহার ্রমণবৃস্তান্তে এ রসদ বা? 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাছ। কইতে জ্ঞাত ছওয়া যায় যে, এই 
ূ্বস্ারের উপর একটা মন্ুধাবন স্থাপিত ছিল) এবঠ হিন্দুগণ 
ইহাকে অতান্ত তর ওশ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিত ও তৈলপিক্ত 
করিয়া অর্চনা করিত । 
এই ছূর্ণদ্বার আতিক্রম করিয়া, আমি অবশেষে ছে 
সর্ধোচ্চগ্থানে উপস্থিত হলাম? এইস্থান অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার 
" এবং আবর্জনারহিত।  মধ্যস্থত “বারদ্ধারী” নামক একটা 
ক্ষুদ্র ই্কালয়, মুক্তন্বদগ্জে অবস্থি্ত করিতেছে । এই দালানটা * 
আধুনক বলির! বোধ হইল কেন যে এস্থানের অধিবাসীর। 
*বারদ্ধারীর' নামে একটা গুরু্ব স্থাপন করিয়াছে, আর 
কেনই বা দশটা দ্বার সন্বেও ইহার নাম বাত্রদ্ধারী হইল, তাহ! 
ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তবে এই ক্ষুদ্র ইকা- 
লয় হইতে চতুদ্দিকের শোভা অতি মনোরম এবং এইখানে 
উপবেশন করিলে, মুকুদ্বারপথ প্রবিষ্ট যুনাশীকরসিক্ত সমীরণ- 
স্পর্শে ক্ষুদ্র মানবের হৃদয়ে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়া 
থাকে । বোধ হয়, এক্ন্তই “বারদ্বারীর” এতাধিক সন্মান। 
এইস্থানে ক্ষণেক উপবেশন করিয়া, আমি আনন্দাপ্লুতহদয়ে 
চারিদিকে চাহিয়া দেখিপাম | সে মহান্‌ দৃপ্ত আমার জদয়ে 
চির-অস্কিত রহিয়াছে $--ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিভেরিতেছি 
না। ঠিক যেন একটা পর্বতে আরোহণ করিজ্াছি। নিজে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ উপত্যকার মৃত সমতলতৃষিতে নানালোক নানা" 
কার্যে ব্যস্ত আছে' একটু নাষিয়া আসিলেই আর 
তাহারা দৃষ্টগোচর হন্গ না। লুকোচুী খেলিবার এন্প 
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স্থান বুঝি জগতে আর নাই। পথগুলি উচ্চনীচ হইব, 
 পার্কত্যপথের মত ঢেউ খেলিয়! গিয়াছে। দুরে লহরের 
শুত্রালয়গুলি মৃত্তিকান্ত,পের [ভিতর দিয়া কেমন উকি দিয়! 
দিরা চাচ্ছিয়া রহিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ বিমোহিতাবস্থায় 
বসিয়া রহিলাম। তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিয়া, 
বমুনার কুলে দাঁড়াইলাম। এখানে আরঞ্একটা স্বর্গীয়চিত্ 
আমার নয়নসমক্ষে প্রতিফলিত হইল। ক্ষীণাঙ্গিনী বসুন 
বালুকাদৈকতের ভিতর দিয়া শ্বীকিয়া বাকিয়া প্রবাহিতা |. 
উচ্চ টিলার কাল ছায়া তাহার* কাল জলে পতিত হইয়া, কি 
« এক স্বপ্নাবরণের মত সমস্ত দৃশ্তাজীকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। দে 
অপূর্ব দশা দেখিলে মন-প্রাণ মোহিত হইয়া যায়। কোনও 
জ্যোতক্া্সাত রজনীর গভীধ নিশীথে যদি কোন ভাগ্যবান্‌ 
ক্ষুদ্র তরণী বাহিয়1*এই বমুনাবক্ষে বিচরণ করিয়া থাকেন, তবে 
নিশ্চিত তাহার জন্ম সফল ও ধন্থা হইয়াছে। প্রাণের মধ্যে 
এই সুন্দর ছবি লইয়া, ধীরে ধীরে বাইয়া এক্কার নিকটে 
; উপস্থিত হইলাম । 
আমার একার গামনে আর একখানি সাধারণ ভাড়াটে গড়ীর 
নিকট কতকগুলি লোক জড় হইয়াছে, দেখিতে গাইলাম। 
আমার একাওয়ালাকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাস! করিলাম । সে যাহা 
বলিল, তাহাতে একটু কৌতুহল জন্মিল। শুনিলাম ইন্দোরের 
ভূতপুর্ব মহারাজা দমন দশন করিতে আগমন করিয়াছেন। 
মহারাজ জীবিত থাকিতেও “ভূতপূর্ব" হইলেন কেন, এ কথা 
জানিতে পাঠক-পাঠিকাদিগ্ের কৌতুহল হইতে পারে । শুনিলাম, 
ইনি পুত্রকে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। 
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এইক্ষণ তাহার পুত্রই ইন্দোরের অধীশ্বর। ঘা বি আর 
রাজ্যের কোনও সংশ্রব নাই। ইনি এখন সামান্য দীনহীনের 
বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াঁন। দেশভ্রমণে নাকি ইহার 
বড় আনন্দ। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া পলোয়ান দংএরই' পূর্বক 
কুস্তি বিস্তায় আলোক্ষা। 'করাইহার নিত্যকাধ্য হইয়াছে। এই 
নির্দোষ ও বীরত্বপূর্ণ আমোদেই তাহার কার্য্শৃন্য দিনগুলি 
» অভিবাহিত হইয়। ঘায়। গুধিলাম, খরচের জন তাহাকে বাধিক 
ছয়লক্ষ টাকা! পেন্সন দেওয়! হয়) মহারাজ এই টাকা হইতেই 
কতকাংশ দরিদ্রদ্িগকে দান কন্তিন। থাকেন। 

এখান হইতে আমর! মহাদেবজীর মনির ও জুমামসজিদ * 
দর্শন করিতে গেলাম। মহাদেবুজীর মন্দির একটা অত্াচ্চ 
টিলার উপর স্থাপিত; ইষ্টকনিগ্িত পিঁডি দিয়া উঠিতে হয়। 
১৫০ শত বংলর পূর্বে কোন ধনী বেণের*অর্থে এই যূন্দির 
নিম্মিত হইয়াছিল । পুরাতন মন্দির এখন পুনঃদংঙ্কার করা 
হইয়াছে। 

জুমামদজিদে অনেক কবর বিদ্যমান আছে । কথছে। কোনা 


মহাপুরুবেব দেহ এখানে সমাধিগ্থ হইয়াছে কি না, সে ত্ 
আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই । 


বেলা একটার সময় বামার ফিরিলাম। সরাইএর নিকটেই 
বাঙ্জার। আপনার ক্ষুদ্র মেটে কুঠরীতে জামা জুত! ছাড়িয়া এ এয়া 
একবার ধাঁজারের দিকে গমন করিলাম। ইটা ওয়ার এই স্ানটী বেশ 
জমকাল। অনেক খড় বড় ব্যাপারী এইস্ানে বড় বড় দোকান পাট 
খুলিয়া বসিরাছে। সাদা ধব. ধবে বাড়ীগুলি সর্ণাকিরণসম্পাতে 
চক্ষু ধাখিয়া দেয় এক পয়সার চামেলীর তৈগ কুন কৰিয়া। আন 





চু] 
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করিতে গেলাম । আমার গৃহস্বামিনী “কীছার+, ডাকিয়া দিল। 
মুসলমানের সরাইকে হিনুভূত্েরা আসিয়া জল দিবা যায়। 
ইহাদ্িগকে *কাহার” কছে। কূপের জলে কোন্ূপে স্নান করিয়া 
দিক্টটবর্তী কোন য্জরায় দোকানে বসিক্া *আহার করিলাম। 
শ্রস্থানে আহার্যাসামত্্রী যেমন: সন্তা, তেমর্সি উৎকষ্ট। ছয় 
পয়সার সামগ্রী আমি খাইয়া কুলাইতে পারি নাই। 

উদরপরিতৃপ্তি করির।, সরাইওয়ালীন্ব পয়সা চুকাইক্সা 
দিলাম। ঘবরভাড়। ছইআনা।, চারপয়ের জন্ত ছু'পয়স1, জলের 
জন্য ছা'পয়সা, একুনে এই তিন আনা আমাকে দিতে হইল। 
তারপর একার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, আবার ষ্রেলনাভিমুখে 
প্রস্থান করিলাম । ্ 

এখানকার একাগ্ুলি একটু ভিন্ন রকমের। অতঃপর ষত 
পশ্চিমে যাওয়া যায়, লকল স্থানেই এইরূপ এক! প্রচলিত । 
একটী ভ্রিকোণাকার বাক্সের উপর আরোহীর স্থান নির্দিষ্ট 
করা হুইয়াছে। এই বাক্সের ভিতর পথিকের আসবাবপত্র 
রক্ষিত হইয়। থাকে । 

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণ বড় অলঙ্কারপ্রিয়। হস্তে, গলায়, 
বাছুতে, মুখে ও পদে অসংখ্য অদ্ভুত অদ্ভুত অলঙ্কার ধারণ করে। 
তাহাদের এক একটা এমন ভারি ও কদাকার যে, দেখিলে 
হাসি চাপিয়া রাখ! হুর্ঘট হয়। আমাদের গাড়ী ছাড়িয়া! দিলে, 
আগ্রার পথে আজ কোন রমণীর একটী নথের বাহার দেখিয়া, 
আমি একবারে অবাক্‌ হইয়া গিয়াছিলাম। এই নথের ব্যাসের 
পরিমাণ কিছুতেই আধহাতের কম নহে । আমি গল্প বলিতেছি, 
পাঠক এমন মনে করিবেন না। আমি কেবলি ভাবিতেছিলাম, 

পণ 
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কোন্‌ .হতভাগ্য পুরুষ এই রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন ভিনি 
যেই হউন, প্রিক্লতমার অধরগু্াপান করিতে নিশ্চই তাহাকে 
বেগ পাইতে হয়। এই ভীষণ নথ গলাপ্র আটকাইয়া, ফাসি 
যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। রমণী অতিকষ্টে অবগুঞঠনের 
দ্বারা, তাস্থার এই ছুলভরদ্ব আবরিত করিয়া রাখিবার প্রসাদ 
পাইতেছিলেন। অবগ্ুঠনাবূত নঘটা তাহার মুখসংলগ্র হুইয়া, 
সমন্তট। মন্তককে একটা আকাশ প্রদীপের স্থায় বন্ত্রাচ্ছািতলগনে 
পারণত করিতেছিল। " 


ৰা চে 


আগ্রা । ্ 

আমাদের গাড়ী সন্ধা সাড়ে সাতটায় আসিয়া তৃগুলা 
পৌছিল। এখান হইতে আগ্রা ৮1১০ মাইল দুরবর্তী ; আমা- 
দিগকে গাড় বদলাইয়। অন্য গাড়ীতে উঠিতে হইল। তুগুলা 
খুব বড় পরেন __মিঠাই, চেনাচুর, ছুধ, রাবড়ী, পান ও সিগারেট 
ওয়ালার হ্াকে ডাকে সব্বদ্দাই লরগরম। সন্ধ্যার সময় নানা 
দেশীয় যাত্রিগণের বান্তমযস্তভাব এবং চতুর্দিকে ছুটাছুটি বড়ই 
আমোদজনক বোধ হইতেছিল। 

' গাড়ী যমুনার পুলের উপর উঠিলে, আমি ভার দি 
টিভির প্রয়াসে মস্তক বাহির করিয়! বসিলাম । আজ আমার 
যনে কত ফি হইতেছে, তাহা কে বলিবে? বিধাহরজনীতে 

-প্রিষ়তমার অপরিচিতমূখখানি দেখিতে যত লা আগ্রহ হয়, 
তাঙ্সমহুলের অপরপদৃশ্ত দেখিবার জন্ত আমার ততোধিক 
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কৌতুহল জন্মিতেছিল। এত নিকটে আসিম়াছি, তথাপি 
যেন তিল অপেক্ষা করিতে সাহস, হইতেছে না। কে জানে, 
বিশ্বনিয়ন্তার অন্থুলিছেলনে আজ রঞ্জনীতেই যদ্দি আমার এই 
নস্বরদেহ পঞ্চভৃতে যিশিয়া যায়! তবে ত আর জীরনে তাজ 
দেখা হইল না! জীবনের একটা সাধ ঞ্অপূর্ণ রহিয়। 
গেল। 

কিন্ত আমার চেষ্টা ফলবতী' হইল না, আধারের ভিতর 
সহরের ও ষ্টেসনের আলোকমাল! “ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি 
গেচর হইল না। আমি মন্তরমগ্ধবং কেবল সন্গুখের দিকেই 
চাহিয়া রহিলাম। জগতের সকল আধার পশ্চাতে ফেলিয়া, 
আমি যেন এক আলোকময় রাঞ্জে ছুটিজা চলিয়াছি। ড/৩:০- 
০1) এর কবিতা ১16101208 আ০3(%০70” আঙ্গ আমার 
নিকট বাস্তবে পরিখত হইল। তখন মনে হইতেছিল+_ 
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পুল পরিত্যাগ করিয়া তটম্পর্শ করিতেই, আশ্রাহর্শের অন্র- 
ভেদী প্রাচীর আমাদের ন্যনপথে পতিত হইল । নৈশাধারে 
দেই উন্নত প্রাচীর যেন অত্তীতগৌরবের সাক্ষীশ্বরূপ সগর্ষে 
দাড়াইয়াছিল। 
গাড়ী আপিয়! ষ্রেসনে পৌছিল। ষ্টেপনটা খুব জাঁকজমক- 
সম্পন্ধ। চারিদিকে অসংখা আলোকমালা *নিঃশবে ফুটিয়! 
রহিরাছে। ইর্ধার একদিকে [0.1], মি. ও 0.1. চ, রেলওয়ের 
এবং অগ্দিকে 1 1, এর গাড়ী অপেক্ষা করিয়া থাকে । 
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লাইনের উপর দিয়া উভয় ্টেসনে যাভায়াডের ঘন্ত একটী সেতু 
নির্মিত হইন্ধাছে । রা 

আমরা গাড়ী হইতে নামিতেই অসংখা সঈরাইওয়ালা 
প্রদীপহ্ত্তে আসিয়াঞ্জামাদিগকে, বাসস্থানের প্রয়োজন আছে 
কি না, বারস্বার জিক্জানা করিতে লাগিল। এক একজন 
যাত্রিককে লইয়া এক একবার তাহাদের যধো বাদবিসম্বাদ ও 
বচস! হইতে লাগিল ।.আমি কাঙ্কাব্‌ও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, 
প্রথসতঃ ধর্মশালায় উপনীত হইলাম। কিন্ত আগ্রার ধর্মশাল। 
অপেক্ষা সরাই গুলিই উৎকৃষ্ট ধলিরা বোধ হইল | আমি অবশেষে 
তোতারামের সরাইএ আশ্রয় লইলাম। 

এখানে আনিয়া দেখি, আরও দুটা বাঙ্গালীবাবু ইতিপূর্বেই 
তথায় উপস্থিত হইয়া পাকশাকের আ[য়াজন করিতেছেন । 
আমিও তাহাদের সঙ্গে মিশিয়! গেলাম। কিন্তু সেদিনকার 
মত আমাকে বাজারের লুচি কচুরী খাইরাই রাত্রিযাপন করিতে 
হইল। আগ্রর আহার্ধাদ্রব্যাদি বড়ই উপাদেয়) এমন লুচি 
ও কচুরী কখন খাইয়াছি বলিরা বোধ হয় না। লুচি 
- কচুরী পাইয়া, আমি ভাতের অভাব একবারে বিস্তৃত হইয়া 
গেলাম। 

এধানকাঁর সরাইএর ঘরগুলি বেশ ভাল ও পর্রিষ্কার। 
যাত্রিদদের কোনই অন্ুবিধা হয় না। আদরযদ". যথেষ্ট । 
বরং অত্যধিক যড়ে কখন৪ কখনও উত্তান্ত হষ্টয়! উঠিতে হয়। 

পরদিন ২৫ শে মাঘ শুক্রবার, গাত্রোথানের সঙ্গে সঙ্গেই 
দরঞ্জার বাহিরে অনংখ্য লোকের কলরব শুনিতে পাইলাম । বাছির 
হইয়! দেখি, ফেকি ওয়ালারা নানারূপ জিনিসপজ্র লইর! আলিয়া, 
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ক্রেতার উদ্েগে হাফডাক্ষের ছড়াছড়ি করিতেছে । আমাকে 
পাইয়াই তাহার! আসিয়া ঘেরিস্কা ধাড়াইল। তারপর “এটা 
চাই, ওটা চাই” বলিব জালাতন করিয়া তুলিল। নানারূপ 
স্বর সুন্দর পাথরের জিনিষগুলি বড়ই যুনোনুকর। কেহ 
একট! তাজমহল দেখাইল,কেহ নানারঙের গ্রস্তত্নরপ্রিত নানারূপ 
বাঝ, কৌটা ও গ্রেট বাহির করিয়া দিল। কে€ আতয় লইয়া 
আসিল; কেহু কানের ময়লা পরিফার কৃরিবার জন্য আমার 
শ্রবণেক্জিয় ম্পর ক্ধরিতে ডাহিলন আমি কল্সারে বলিলাম, 
“মামার কিছুরই দরকার নাই ।” *কিস্তু পকাকত্ত পরিবেদনা” 
_ তাহারা আরও চাপিয়া বসিয়া, এইবার আপলাপন জিনিষের 
গুণানুবাদ ও স্র্টিফকেট গ্রেশ করিতে লাগিল। অবস্থা 
দেখিয়া আমি--“যঃ প্রলায়তি দ জীবতি” _ এই স্থবুদ্ধির অন্ুসরণ- 
পূর্বক এক দৌড়ে যায়! বসুনাতীরে দাড়াইলাম ' 

তখন নাটকের দৃগ্ত পরিবর্তনের মত, হঠাৎ এক নবছবি 
আমারনয়নপথে পতিত হুইয়। গেল। ক্রশাঙ্গী যমুনা বালুকরাশির 
ভিতর দিয়া, মৃ্মনদ প্রবাহিতা । সে ক্ষুদ্রবীচিমালিনী যমুনাবক্ষে 
অরুণরাগরঞ্জিত তাজমহলের চাকুছবি প্রতিফলিত হইয়া! ঈষং 
চুলিতেছিল। ইহারই উপরে ঘনদন্নিবিষ্ট বিটপীশ্রেণীর শ্যামলবক্ষে, 
এই গপরূপ সমাধিমন্দিরের উজ্জল ধবলমৃষ্ঠি নিরীক্ষণ করিয়া আমি 
আত্মহার। হইয়! গেলাম । উঞার অত্যুচ্চ মিনারচতুষ্ট় চিত্রা- 
পিঁতের স্তায় নীলাম্বরে শোভা পাইতেছিল । আমার বোধ 
হইল, যেন এক স্বপ্নবাজোর প্রিয়তম দৃটা সমাজ বাস্তবে পরিণত 
হুইয়। আমার. সম্মুখে আসিয়া! প্রকটিত হইয়াছে। আম 
মনমুগ্ধবৎ কতক্ষণ গাড়াইয়া রহিলাম । তারপর বমুনার থর- 
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ল্লোতে ববগাহনাত্তর- নিকাহ? শ্বীরে বে রাত 
ৃ হইলাম । 
মা সয়া জবি ই হাধিল রহ” সাড়ে 
চার ছাত লন্থা ও ঘড় ছাত প্রস্থ এক পাঠান, চীৎকাক করিয়া 
শ্রাঙ্গণ কম্পিত ক্লরিতেছে ; আয মধ্যে ধ্যে দানানপ শপথ 
করিয়া কি কহিতেছে। নিকটে একটা সরাইএর ভূতা দীড়া- 
ইয়া, ভাছাকে ভাড়ার পরসার জন্ত তাগাদা করিতেছে । পাঠান 
পয়সা দিতে পারিতেছে না। " কহিভেছে, "আমি বাজার হইতে 
কিছু কাপড় বিক্রী করির! আনিয়া দিতেছি, মেহেরবানী করিক্কণ 
একটু অপেক্ষা কর।” 
স্বত্য কিছুতেই কথা গুনিতেছে না। বলিতেছে, “না, তা 
হইবে না' তুই জাতিতে পাঠান, পলাইয়া যাইবি। এখনই 
আমার পরল! দিতে হইবে 1” 
এইরূপ বাদবিসম্বাদ অনেকক্ষণ চলিলে পর, পাঠান তাঁহার 
কাপড়চোপড় খুলিয়া আমাদিগকে দেখাইতে লাগিল; আর 
কহিল, সে এই লমস্তই অন্তি কম মুল্যে বিক্রুন্ন করিস! ফেলিবে 
. এবং যেমন করিরা। হর, ভাড়ার পয়সা! চুকাইরা দিয়া দিলী 
চলিয়া যাইবে। লোকটার দুরবস্থা দেখিরা, আমরা কিছু 
কিছু কাপড় খরিদ করিলাম। যেটা «২ পাঁচ টাক দিয়া 
খরিদ করিলাম, উহার প্রর্কত দাম ১৫২ টাকা ছি" বলিয়া, 
পাঠান আমাদিগকে বুঝাইয়া দিল। সে দিন কিছু ধরিতে 
পারি নাই । কিন্ত অতঃপর আমি আর একবার আগ্রা 
আপিয়া, দ্বিতীয় একটী নরাইতে আশ্রর লইয়াছিলাঞণ। পাঠক 
শুনিয়। আশ্চধ্য হইবেন, সেইদিন সেই স্থানেও আমি এই দুটা 
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লোককে এই অবস্থায়ই ধেখিতে পাইয়াছিলাম ঠিক এই অভিনয় 
হইতেছিল! এইরূপ প্রবঞ্চনটরায় সহরে. আমি আর তরি 
কোনই মৃষঠ্যবান্‌ ড্ব্য খরিদ কছি লাই । : পে 
_ আহারাম্তে আমরা তাজ দেখিতে বাছির হইলাম । আমার 
সঙ্গে সেই ছুপ্টা বাঙ্গালীবাবু ও তাহাদেরই দক্্ীয় একজন বরজ- 
বাসী। এই ব্র্বাসী তৃগুলা হইতে বাবুদিগকে দাবা করি- 
কাছে; বৃন্দাবন লইরা যাইবে । : * 
আগ্রার প্রাচীন নাম অগ্রবন* বলিয়া কথিত হয়। বহি 
যেমন একটী বন ছিল, অগ্রবনও* ভেষনই ভগবান্‌ উকফেরখ্ন- 
তম বিহ্বারকাননন্ধপে ব্যবন্ধত হইত ব্রজদর্শনার্থীগণ প্রথমে 
এই কাননে না প্রবেশ করিয়া, ব্রন্গে ঢুকিতে পারিতেন না; এই 
জন্ক ইহার নাম অঞবন । 
যাহা হউক, এতদ্থাতীত আগ্রার তেমন প্রাচীনত্বের কোন 
ইতিহাদ আমাদের নিকট বিদ্যমান নাই। আগ্রা যে অতি প্রাচীন 
 সহর,তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না । ভারতসম্রাটু জাহালীর স্বীয় 
দৈনিকম্মরণলিপিতে নিজহন্তে লিখিক়া গিয়াছেন যে, সুলতানমামু- 
দের সমপামগ্জিক কোন এ্রতিহাসিক, এ নগরীর উল্লেখ করিরা 
গিষ্াছেন। লোদীবংশীয় সেকেদর সাহের সময় হইতেই আগ্রার 
ক্রমোন্নতি বিকাশ পাইতে থাকে। খুষ্টীয় যোড়শ শতাবীর 
প্রথমভাগে সেকেন্দর লোদী এইখানে রাজধানী স্থাপিত করেন, 
এবং প্রাচীন হিন্দুদুর্গ বাদলগড় পুনর্গঠিত করিয়া যান। তীহারই 
নামানুসারে বর্ধমান আকবর-সমধিক্ষেজ্ের নাম সেকেন্তর! 
হইয়াছে? 
১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদী, পানিপথের সমরে পরাস্ত 
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হইলে, বিজন্নী বাবর সাহু ভারতে যোগলসাম্রাজা সংস্থাপিত 
করিষ্কা এই খানেই আসিয়া বারী করিতে খাকেন। হসুনার 
পূর্বতীরে প্রাচীননগরের ভগ্াবশেষের উপর তাহার বাসগৃহ 
জিন্দিত হয়।  তাঁহারংমির্টিত্র চরবাগ গাসাদেই তিনি অবশেষে 
প্রাণত্যাগ করেন । « বর্তমান রামবাগও তিনিই প্রতিষ্ঠা করিক্কা 
যান। 

তাহার মৃত্যুর পরও হুমায়ুন ক্রধাগত নয় বৎসরকাল এইথানে 
থাকিয়া রাজা শাসন করিয়াছিদেন। এই সময় সের শা শুর 
ভাহাকে, পরাস্ত করিয়া, বাদলগ্ড অধিকার করেন ও তথায় বাদ 
করিতে থাকেন । কালক্রমে মোগধলান্নাঙ্জয পুনঃস্থাপিত হইল। 
আকবর লাহ সিংহাসন অধিকার “করিয়াই আগ্রার রাজধানী 
স্থাপন করিলেন । সেই অবধিই আগ্র। মোঁগুলসম্রাটগ্ণের রাজ 
ধানীকূপে পরিণত হইল £ আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাহজজাহানের 
সমর আগ্রাতেই সমস্ত রাঞ্জকার্ধ নিব্বাহিত হইত ; এবং দিল্লীর 
রাজগৌরব অনেকটা! স্রান হইর। গিদ্বাছিল। এই সময়ে আগ্রার 
ফেরূপ উন্নতিসাধিত হইয়াছিল, তাহা জাহাঙ্গীরের শ্ররণঙিপি 
পাঠে কতক অবগত হইতে পারা হাক্গ ।“তৎকালে সমস্ত পৃথিবীতে 
আশ্রার মত সম্দ্ধিশালিনী নগরী কচিৎ দুষ্ট হইত,*_-এ কথা 
তিনি মুক্তকঠ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কোনও সাধের এই 
নগরী দর্শস করিয়া, তৎকালীন লণডনের সহিত ইহাকে সালনে 
স্থাপিত করিয়াছিলেন (08790015925 58৮৬7 09810018৮৮৮ 
6)1 মহাত্মা ফিচ, ইহাকে লপ্তন অপেক্ষা 9 সমৃদ্ধিখালিনী বলিয়! 
ঘোবণ! করিয়াছেন । 

অগ্রার বর্তমান কিনা আকবর বাদসাহ নিম্মাণ করিয়! যান। 


আগ্রা হি 


এ বাশি 
১৪ পতল দিসি পাশ তিতা পাপী 


কিনতু ছা প্রাসাদালি সাঙুজাহান কতৃক আনেক গরিব্িত 


হইস্থাছে।  পেকেজ্জার নিষ্মাণকার্যা৪ আকবর নিজেই 
আরম্ভ কন্দিয়াছিলেন । পরে জাছাঙ্গীরের সময় উষ্কা সম্পূর্ণ 
হয়। এতদ্তীত যমুনার অপরতীরগ্ত ঢ্রাকুসৌধ ইতমদ্দৌল। 
জাহান্সীরকর্তৃক নির্ষিত। কিন্তু আগ্রার বর্টুমান সমৃদ্ধি সাহ- 
জাহানেরই কীর্তি। তিনিই আপন প্রিয়তমাপঙ্গিনী অন্জুমান 
বাঞ্ছর (তাজমহলবেগমের প্রকৃত নাম) সমাধির উপর 
তাঞগমহল, এবং চর্গমধাস্থ অন্থান্য অপূবব প্রাসাদনিচয় নিশ্মাণ 
* করিয়া! যান। এই তাঙ্গমহলের,জন্তই আজও আগ্রার প্রাচীন 
সমৃদ্ধি একবারে বিশ্বৃতির গর্ভে লোপ পায় নাই ;১-- আজও সহত্র 
সহস্র পর্যাটক পৃথিবীর নানাগ্রান্তি হইতে অসংখ্যকরেশ স্বীকার- 
পৃর্ধক আলিয়া, এস্বানে উপস্থিত হয়। 
তাজ দেখিয়। কোন লেখক আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“তাজমহলে পৃথিবীর কোনই উপকার সাধিত হইতেছে না--এ 
অর্থ অন্ত কোন লোকহিতকরকাধ্যে দান করিয়া! গেলে, অথব! 
এতদ্বারা পাস্থশালাদি নিশ্মিতহইলে অনেক সুফল ফলত» 
তাজে জগতের কিছু উপকার হকৃ না ছ'ক্‌, আগ্রার যথেষ্ট 
উন্নতি হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ৷ এজন্য আগ্রাবাসী ইহার 
নিকট চিরান্ুগত থাকিবে 1 বিশেষতঃ এইই লেখক বিস্মৃত হইতে- 
ছেন যে রাজ্য-বিপ্ীবের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল পাস্থনিবাসাদিগ লোপ 
পাইথার সম্তাবন! আছে )-নতুবা তৎকালে পাস্থশালার্‌ অভাব 
ছিল না। তাজমহলের বাহিরেই বিস্তৃত,কারবনসরাই স্থাপিত 
হইয়াছিন্লা! সে গৃহগুলি এখনও বিদ্ুমান আছে; কিন্তু কে আর 
আজ এইখানে দরিদ্রকে আশ্রয় দান করে? বাস্তবিক, তাজের 
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সঙ্গে আগ্রার এক অতি ঘদিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়! গি্াছে। যে দিন 
এনন্বন্ধের বিচ্ছেদ হইবে, সেই দিন আগ্রার সম্পদৃও বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়িবে ; সেইদিন হইতে ভারতের এইটা গৌবধবজা 
গত হইয়। যাইবে ।' এ 
বৃছৎ কিললা প্রাচীরের নীচদিদ্বা বুম তীরে তীরে প্রশস্ত 
সন্ভক ভাঙ্মহুলের দিকে চলিয়া! গিয়াছে । দুর্গ ছাড়িয়া একটু. 
অগ্রসর হইতেই আমরা এক মনোরম উদ্ভানে আলিয়া! উপস্থিত 
' হইলাম 1. ইহারই এক পার্থ তাঙমহণ আবস্থিত। কিন্ত 
এই উদ্যান অতি আধুনিক, এমন কি ইন্থার নির্ানকার্ধ্য এখনও 
শেষ হয় নাই। এই বিস্তৃত ভৃভাগে পূর্বে আমীরওমরাহদের 
আবাসন্তবন ছিল। আজ তাহার *চিহ্নমাত্রও নাই | ১৮৯৭ 
ৃষ্টানে সার এপ্টনি মেকডনেল এই রম্যোস্ভানের নির্মাণকাধয 
আরম্ত করেন। সেই হইতে ইছার নাম মেকৃডনেলপার্ক হই- 
য়াছে। ইহার মত বিস্তৃত ও সু্রী উদ্যান জগতে ছুল'ভ | উচ্চ- 
নীচ ভূমিথণ্ডের উপর বন্ব্জিত দরবান্থলরাশি বড়ই নয়ন প্রীতি. 
কর। যেদিকে চাও চক্ষু জুড়াইবে। এই নানাপতাপুষ্প।- 
লঙ্কৃত তরঙ্গাগ্রিত কাননের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াই, আদ্দগা- 
নিষ্থানের আমীরবাহাদুর স্বীয় রাঞ্ধধানীভে এমনই একটা 
উপবনপ্রস্ততের বাদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন! এই বাগানের? 
এক পার্ষে একটী উপ্নতভূমিতে মহারাণী ভিক্টোগি 
ধাতুনিশ্মিত অতি সুন্দর প্রতিমৃন্ধি প্রতিঠিত হুইয়াছে। ইহার 
পদতলে চত্ুর্দিকবেষ্টন করিয়া, একটী কৃত্রিম জলাধার | 
সলিলোখিতা এই মনোহারিণী মূর্তি আধুনিক আস্বরের 
অপুর্ব শিল্পির পরিচয় দিতেছে। 
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আমর! বৃক্ষপারিপরিপোভিত অতি রমনীয় একটী কানন- 
পথ ধরি অগ্রমর হইতে হইতে, অবশেষে তাজমহলের প্রাচীর 
অতিক্র্দ করিলাম । প্রবেশ করিতেই সন্দুখে প্রশপ্ত প্রাঙ্গণতুমি 
দৃষ্ট হইল। ইহার চতুদ্দিকে নস্বা লঙ্ লোহিত প্রস্তর নির্শিতি 
জনডিউচ্চ হশ্মারাদদি শোভা পাইতেছে 1৪ এইখানে অতিথি- 
শাগা স্থাপিত ছিণ । দূর-দরান্তর হইতে আগত গধিকগণ: এই. 
খানে আশ্র্ পাইত। এই প্রাঙ্গণ অতিক্রম. করিলেই বিশাল 
ফটক। শতফিট উচ্চ, এই ফটক দেখিলেই তাজের বিশালত্বের 
ঘনেকটা আভাস পাওয়। যায়ং লাল প্রস্তরের উপর সামা 
মার্ধলপাথরের অপরূপ কারুকাধা দেখিয়া মোছিত হইয়! 
যাইতে হয়। তোরণের উপরে পাদাগ্রস্তরফলকে কোরাণো- 
দ্ধত অনেক কথা,অদ্ধিত আছে। এই ফটকের উদ্ধাতলে সিঁড়ি 
বহিয়! উঠিতে পারা যায়। তথা অনেকগুলি সুন্দর নুন্দর 
কক্ষ আছে। এই ফটক অতিক্রম করিলেই বিশ্ববিমোহন তাজ- 
মহলের প্রশান্তছবি দর্শকের মন বিহ্বল করিয়া দেয়! 

আমরা এখানে আমিয়া উপস্থিত্ত হইতেই যেন কোন যাছু- 
করের দওস্পর্শে সহগা কর্নার মায়াময়রাজ্য নয়নসমক্ষে 
প্রসারিত হইয়া গেল। নে চারুছবি একমাত্র কল্পনারাজ্যেই 
সম্ভব হইয়া থাকে । একটা উচ্চ ও অতি প্রশস্ত প্রস্তরবেদীর 
উপর এই সমাধিমন্দির স্থাপিত। বেদীর চারিকোণে চারিটী 
মিনার গগন ভেদ করিয়া নীরবে ঠীড়াইয়া আছে.। মধ্যস্থলে . 
আরও একটা মর্শরপ্রস্তরমণ্ডিত ক্ষুদ্রতত্ব বেদীর উপর সেই 
বিশুঙ্বমর্শর নির্মিত শ্বেতোজ্জ নসৌধ, কুন্ুমদা মগ্রথিত স্বর্ণ নিকেতন- 
গ্রান্ধ পোত। পাইতেছে। বেদীর পদমুল হইতে এক 


৮৪ উত্তরপণ্চিম-ভ্রমণ | 


স্্পীপাপিসািসপিপিপািপাসিপাপিন্িপিসিসস পিপিপি 


অপ্রশত্ত অথচ হুদীর্ঘ পাধাণমন্ডিতজলাশয় ফটক পর্য্যন্ত বিস্তৃত । 
তাহাতে অসংখ্য ছু কু ফোয়ারা ) যেন: সরোবর পঞ্প কুটি 
ফাছে। এই জলাধারের ঠিক মধ্যস্থলে আর একটা উন্লততূমির 
উপর বৃহৎ চৌবাচ্চা ৮. তাহায়ই ভিতর ফোরারার জলে ছোট 
ছোট লাল নীল মংস্তগুলি কেমন খেলিয। বেড়ীইতেছে। ইহার 
বামে ও দক্ষিণে সারি সারি সীইগ্রেস বৃক্ষশ্রেণী। তাছাদেরই 
পাঁশে রমনীয় উদ্যান, দেখিলে চক্ষু ্িপ্ধ হয়। 

শত শত লৌক মুক্তকণ্ঠে গাজমহলের এই অপরূপ বপ- 
রাশির প্রশংসা করিয়। গিয়াছেন। আমার মত ক্ষুদ্রপ্রাণী এ 
বিষয়ে মৃক থাকিলে তাজমহলের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার 
সম্ভাবনা নাই । তবে তাজমহল দর্শন করিয়া একবারে চুপ 
করিয়া! থাকাও বুঝি ধুষ্টতাব্যগ্ক ;১--তাই কিছু বলিতে ছুই- 
তেছে। 

কিন্তু কি বলিব? যে অনির্বচনীদ্ব সৌন্দর্য্যরাশির বর্ণনা 
করিতে যাইয়া, ভাষানাগর সন্থন ফরিয়াও অনেক অনেক 
কবি কৃতকাধ্য হন মাই, অক্ষমলেখনিহস্তে ৮ কিরপে 
ভাসা বর্ম করিব? 

_. পত্ধিপ্রেমের জলস্ত নিদর্শন__তাজমহল! এ কল্পনামতী 
অপার্থিব ছবি একমাত্র এই গন গ্লণয়েরই উপযুক্ত শপ. 
চিহ্ছ। প্রেমাশ্রুতে গঞ্জদস্ত দ্রব করিয়া বুঝি সাহক্চঘাঁন এ 
কবিজামর সমাধিমন্দির গঠিত করিয়াছিলেন; তাই আন এই 
শাস্তিপুতরীদর্শ মা পথিকর্হদর়ে এক অপূর্ব করুণগীতি মুখরিত 
হইস্কা উঠে। দে সঙ্গীতবঙ্কারে হৃদয়ের প্রতি তত্্রীতে তস্বীতে 
কত সুর বাজি উঠে তাহা কে ঘলিবে? প্রেমিক সাহজা- 
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হান পাঘব পরাথে কল্পনার এক অগা 


কাপর শিয়াছেন। এ ছাৰ চি নুতন; 








_ জেন দেখিতে দেখিতে কতদিন উভ] গগন মাছে 
৪.4 পু. 
রানিযাছে। পন্য সাহজগাভান, স্বর্গের ছলভি সাছগ্রা 


চারার নিত্য 
হস্তে অগণ করিয়া গিয়া এ কীন্ডি অক্ষ, 





পায় কানান আজ বাবর 2 কোথায় তরু সা কোথা 
রে রঙ - ৪ 
আলুর ১ হাউরঙ্গজের বারণ? হতিহাছের সু ঘটনা, 





প্ী ব্যতাহ হাহাদের কল শিধুশনহ আজ কলের গে লাগ 


৮ 
ইহা গিয়াছে 1 আছ কেবল তামা ভাঙার আণয়াজ কোন? 

রর হি র্ 087 
সদর আজও এত নমাধুনন্দিবের (ভতর বাসর জাগতে 





মানে ইল না। ভাজের সই 





[একট শান্িনয ইন্দিরজ্ঞানবঞ্িন 


হয়ছে এত আনেক হি নারক-লপার। ইত, 





অনস্থসৌন্দ্যপিপাসার উদ্রেক কৰিয়া দেয় । বৈদেশিককণি 





৮ 


৮৬ ছিটা তন । 


5 প্রকৃতির ভিতর প্রাণ নি আনি ছিংলন : 
েলীশ্বর নাহজাহান জড়পদাথে প্র্যণ পৃরিরা দিয়াছেন ০৮ 
কিন্ক বে নতীপাধবাস্ন্দরীর উপর এই বিশ্বমনোমোহজ্প সনাপি- 


মাপ নিশ্মিত হইরাজ্ে, তাহার কথ! কি একবারও কে হিরা 





পপরাছি ৪ হবি নাস্বয়া গাক। তবে তুগি একান্ত অর তজ্ঞ। 


জনা তোমার একবিন 





, এখনই হান এ শ্রাসাদ 





দায়ইীতনল জন্তা নক । 


এ 


এ 82 + দা মু চে ০ 
অজ্ভুমনবান্ধু শবীকুলে তিক উল 


এপ কপ গ্তাণর সমাবেশ জগতে আত 








হলেও পরবতী লেন 7 হদীয় ভাত ই 





সরগতী। গভানিষ্কা ৪ 


৩) 


“ই রমণীর অগারিবপ্রণয়ে সুগ্ধ হইয়া, বাদসাহ যেন্ধপ 





“তাধিক পরিবন্তুনের রা করা 'একটী শা আঅবলার পঙ্গে 





এই আঘাচিত অন্গগ্রতের এতিদান করিতে বিদ্যুত 
রঙ 
হবেন নাই । আজন্স তিনি গ্রাণ দিনা আহাকে জাপবাপিরহােন 


এবঘ মৃ্তাশধ্যার শয়ন করির:9৪ প্রেমবিভ্বলদষ্টতে ভাব? 
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সপে” 


মুখখানি দেখিতে দেখিতে এসংসার পরিত্যাগ করেন। পত্ীর 
গাকরিঘ্বোগাস্তে, বিধবা যেমন ঝুক্ষচর্ধয অবলম্বন করে, দাহ- 
জাহানও তেমনি বৈরাগা অবলম্বন করিলেন) রালকার্য্ে 
অমনোযোগিত। লক্ষিত হইল । তিনি বাথা ও রাজকোধ পণ 
পূর্বক, জগতের মণিমাঁণিকা একত্রীতৃত করিস তাহার সাধের 
মমতাজের উপর তাজমহল নির্দ্াণ করিলেন । 

আমরা অতি সন্তর্পণে প্রাঙ্গণভূমি অিক্রম করিয়া, বেদীর 
উপর আরোহণ করিলাম । শ্বেত প্রশ্তরনিশ্দিভ সিড়ি বহ্িয়! উপরে 
উঠিতে, ছুই দিকের উজ্ছল প্রস্তত্ে আমাদের প্রতিমৃত্িসকল 
প্রতিফলিত হইতে লাগিল: তারপর যখন সুক্ষ প্রস্তরজালবেষ্টিত 
নানাকারুকাধ্যময় মন্দিরদ্ধারের নিকট আসিয়া দীড়াইলাম, 
তখন ?-_-তখন যে আু্তুত শিল্পনৈপুণয আমাদের নয়নপথে পতিত 
হুইল, জগতে তাহার তুলনা নাই, ভাষায় তাহার বর্ণনা হয় 
না। সেই ছুলভিপ্রস্তরাদিখচিত উজ্জঞলমন্্বরসৌধের অপরূপ 
ছবি দর্শন করিয়! পৃর্ণাবেগে হৃদয় চাপিয়! ধরিলাম। 

এই সমাধিমন্দির বাইশবৎসরের অক্লাস্তপরিশ্রমে চারিকোটা 
মুদ্রাবারে স্তর সহস্র শিক্পীষ্কার নির্িত হইয়াছিল । রাষ্ট্র 
বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে কতবার ইছার বহুমূল্যমণিমুক্তাদি অপহৃত 
হইয়াছে, কিন্ত আফ্তও তাজমহল লৌন্দধ্যগর্কিত! হুল্লাভরণা 
রমণীর মত, আপন্‌ গৌরবে আপনি মহিমান্বিত হইয়া শোভা 
বিস্তার করিতেছে। তাজের অনুরূপ আর কিছু কোথাও দেখি 
নাই-_কখনও দেখিব না। * 

গরস্তরজালাচ্ছাদিত হ্ববুহৎ দরজার সপ্মুখেই আর এক দারি 
সোপান্শ্রেণী ছিন্ত্রপথে কবরথানাক্স নামিক্লা গিয়াছে। আমরা 
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৬০১১ সিপাপিসপাপাসি দিপা পিস 
০০ পিকপশিসাপসিশিশীপিপিিপিসিসিসাশাসাপিসাসসিাসিশসিসিস দ্প 


এই অন্ধকারাবৃতঘরে ঢুকিয়া অশ্রপূর্ণনয়নে  রাজদম্পততির 
অনস্বাপ্রেমশয্যা দর্শন করিলাম । থে বহুমূলা প্র্তবওজি 
আদ্র এই সমাধিমনদির অলগ্ত করিয়া রহিয়াছে, তাছার। এই 
বিমলপ্রেমবন্ধনের নিকট কত তুচ্ছ! 

আমরা উপরে উঠিয়া গন্থুঙ্গের নীচে। যেখানে অত্যান্চ্যয 
র্ভাদিখিত ও লতাপুষ্পাদি নুশোভিত প্রশ্তরজালের ( [098 
৯৪7৮০৭ ) প্রাচীরে উন্ভু কবরদয়ের অনুপ ইটা দকল সমাধি 
শোভা পাইতেছিল, সেইস্ানে প্রবেশ করিলাম । এখান হইতে, 
গস্থজের ভিতরদিকে যে দকল তুধনবিধ্যাতচিত্রাদি খচিত ভইরা 
ছিল, তাহ! দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া গেলাম । অতঃপর 
আমরা যমুনার তীরে কিছচুকান্য উপবেশন করিয়া, বাসায় 
প্রত্যাগমন করিলাম। 

তখনও দিবাবসান হয় নাই। আমরা জুমামসঞ্জিদ দর্শন 
করিয়া, চকে বেড়াইতে গেলাম। ট্রেসনের নিকটেই ভুমামদঞ্জিদ 
সগর্কে দাড়াইয়া আছে। সাহজাহানহুহিতা জাহানারাবেগম 
কর্তৃক এই প্রকাণ্ড ভক্সনালয় ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে নিশ্দিত হয়। 
সৌনধ্য ও সম্পদে দির্লীর ভূমামলছিদ অপেক্ষা অনেক হীন 
হইলেও, আত্মতনে হঁহা নিকৃষ্ট নচে। প্রাচীরবেহিত উচ্চ 
প্রাঙ্গণের মধ্যে ক্ষু্র সরোবর | এখানে হৃ্তমুখ প্রক্ষারন কিয়া, 
উপামকগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া খাকেন। এই এপঞ্জিদের 
দেওয়ালসুলি প্রায় ৭৮ হাত পুরু! ইহার দুইপার্থে স্্রীলোকষ 
_দিগের উপাসনার নত স্বততর স্থান নির্দিষ্ট আছে। 

আগ্রান্র চকের পূর্বমম্পন এখনও পুপ্ধ হয় নাই। প্রগ্ুর মণ্ডিত 
অপ্রশন্ত রাস্তাগুলির ছইপাশে পাথরের নানাকারুকারধ্যমর় 


রর ডু টা 
আগ্রা): ৮৯ 
সামগ্রী পোভা পাইতেছে। নানাদেশীয় বণিকদিগের পণ্য: 
বাথিবীগুলি উ্ধমরূপে সজ্জিত $ দেখিলে মন প্রদুক্মিত হইয়। 
উঠে. রাস্তা দিয়। অনংখ্য জনলোত দিঝারাজ অন্ত্রধ্বনি 
করতে করিতে প্রবাহিত হুইতেছে। নানার ফেরিওয়াল1গণ 
আপন আপন পণ্যবরব্য গুলি উত্তমরূপে সাজা ইয়া নানান্থরে পথি- 
কের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে । এই নকল দৃশ্ডের মধ্যে আমি 
আগ্থার ভূতপূর্বরাঞ্জ কীহগৌরবের চিহ্ন কিছুর্ণকছু দেখিতে পাই- 
লাম। অতীতের স্বতি জ্বাগরিত হইয়া আমাকে কেমন উদাল 
করিয়া ফেলিল। 

সেইদিন রাত্রিতে স্বজাতীয় বন্ধুদের অন্গরোধে, আমাকে 
বৃন্দাবন ও.মথুরার অভিধুখে যাত্রী করিতে হইল । ইহার ৮৯৯ 
দিন পরে পুনরায় আগ্রা আগমন করিয়া, ছুর্গ, সেফেন্ত্রা 
ও স্বন্তান্ত দর্শনীয় স্থানে গমন করি। ফতেপুরপিকৃরিও এই 
সময্বেই পরিদর্শিত হয়। কিন্তু পাঠকের মুবিধাথ এই স্থানেই 
তাহাদের কথ! বিবৃত হুইবে। 

৫€ই ফাস্তুন অপরাহ্ধে সেকেন্দ্রী দর্শনার্থ গমন করিলাম । 
এই থান ষ্টেদন হইতে ৫ মাইল দূরবর্তী। একারোহণে যাইতে 
হইল । আগ্রার দর্শনীয় হ্বানগুলির মধ্যে তাজমহলের পরই . 
আকবর-সমাধি সেকেন্জা,বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অক বরের জীবিত- 
কালেই এই মন্দিরের নির্মাগকাধ্য আরব হইয়াছিল। তাহার 
মৃত্যুর পর, তদীয় পুর জাহাঙ্গীরকর্তৃক ইহা সমাপ্ত হয় সেকে- 
নারলোদীর , আবানস্থণ সেকেন্দ্রানগরী হইতেই এই মন্দিরের 
নামকরণ করা হুইয়াছে। 

একটা বিস্তীর্ণ উদ্ভানের ভিতর এই প্রকাণ্ড না 
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পাপা 


সবাপিভ। প্রাচীরবেিত উদ্ভানের চারিদিকে লোহিত গ্রস্ত 
গঠিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চারিটী তোরণ। মন্দিরের মূল 
হইতে এই তোরপ-চতুষ্টরপর্যান্ত অভি উচ্চ ও প্রশস্ত চারিটী 
প্রপ্থরযণ্ডিভ রাণা বিভূত হইরাছে। দ্বিরদয়দোজ্দলমিনার- 
চতুষট্শোতিত প্রধানফণটফটার শোভা অনির্বচনীক । এই 
সুদৃ্ত মিলারগুলি ছুর হইতে মানবের মনে কি আননেরই 
সঞ্চার করিয়। দেয়! | 

ফটক হুইতে এই সমাধিমন্দিরের শোভা তত জমোরম নহে। 
কিন্তু ভিতরে প্রবেশযাত্র বোধ হয়, বেশ কোন দানবের 
দর্ভেন্ত পুর্ীতে উপস্থিত হইয়াছি। এমন অতুত্ত শু বিশাল 
সৌধ বুঝি জগতে আর নাই । তাঞ্মহল অপেক্ষা ইহ আকৃ- 
তিষ্ঠে অনেক বৃহতৎ। এই পঞ্চতলমন্দিরের উচ্চত্তা একশত 
ফিটেরও অধিক হইবে। নীচের ভলগুলি হইতে উপরের তল 
গুলি কিছু কিছু করিয়া ছোট হুইপ গিয়াছে। সর্বোচ্চতলটা 
বহুমূল্য শ্বেতপ্রস্তরগঠিত। শ্বেতপ্রস্তরের লি'ড়ি বহি! এইখানে 
 উঠিলে, একটা শাস্থিপূর্ণচিন্র দৃষ্টিগোচর হর। উদ্চপ্রপ্তরবেদীর 
উপর বহুমূল্যমর্শারগঠিত একটী সমাধি. যুক্তাকাশপানে এক দৃষ্টে 
চাহিয়া আছে! ইহারই শিরোদেশে নামাকারুকার্াময় একটী 
দূত স্তস্ত দপ্ডাপ্মান। কথিত আছে, এই গ্ুপ্কে আকবর 
কোহিম্ুর নামফ উজ্জপহীরক স্থাপিত করিয়াছিলেন) 

এই কক্ষের উপরে ছাদ নাই। কেবল চারিধারে সত্তর 
সহন্র-ছিত্রদু প্রাচীর থেরিয়া আছে। বাহিরের , শ্তামবপৃণ্ত 
এই নকল ছিদ্রপথে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। 

এই ধগাধি) নিয়তলস্থিত প্রন্কৃত জাকবরনমাধির একটা 


৮পাপপাসপীিিপিন 
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নকল নিদর্শনমাত্র। সমাধিমন্দিয়মাত্রেই এইনূপ কৃত্রিমকবর 
স্থগিত হইয়া থাকে | আমক নাঘিরা আসিঙা, সেই প্র্কত 
দমাধিকক্ষে শ্রবেশ করিলাম। লঙ্গুথস্থ প্রজার পাশ হইতে 
একটী ঢালু রাস্ত। বরাবর অনেফ দুর ষবাইর়্া, এই কক্ষে প্রবিষ্ট 
হইয়াছে । ধরের সন্বুখস্থ ছাদে যে পকর্ণ অপূর্ব ও বুমূল্য 
কারুকার্ধা বর্তমান ছিল, তাহা গজ অরৃন্ প্রায় হইরা গিয়াছে । 
ভারতগবর্ণমেন্ট অনেক অব্যয় একটুকুমান্র উদ্ধার করিয়া, 
লাধারণের দর্শনাথে চিত্রিত কারা রাখিয়াছেন। সে অন্তুত 
*স্থাপতাচাতুখা দর্শন করিরা আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম । 

কক্ষের ভিতরে মহান আকবর জীবনের কঠোরুপরিশ্রমের 
পর অনস্তনিপ্রায় শারিত আছেন। খাহার দোর্দগুপ্রতাপে 
এককালে সমস্ত্রভারত কম্পিত হইত, তিনি আঙ্জ ধুলিধূরিত- 
হইয়া এইখানে,এই তমগামপ্ডিতকারাগারে প্রস্তরক্জত্ডিত' 
বেশে অনস্তকালের জন্ত ঘুষাইতেছেন। 

সন্ধ্যার প্রাকালে আমর! বাঙাক প্রত্যাগমন করিলাম । 

পরদিন আত প্রতাষে উঠিয়াই হুর্গ দেখিতে গেলাম। 
কেল্লা দর্শন করিতে হইলে পাসের দরকার হয়। রেলওরে 
পুলিসষ্টাফের নিকট হইতে পাস সংগ্রহ করিতে করিতে একটু 
বেলা হইয়া গেল। 

আগ্রাছুর্গে এখন ইংরেঞ্জসৈনিকগণের বাঁপভবন নির্মিত 
হইয়াছে । বন্দুকহত্তে গোরানৈগ্তগণ দ্বারে দ্বারে পাহারা 
দিতেছে! আমর! তাহাদিগকে পাসধান। দেখাইয়া ভিতরে 
ঢুকিয়া পড়িলাম। 

শ্বেতমৌধকিরীটিনাগ্রাছর্দ আপনহ্ৃদয়ে জগতের অকুলনীয় 
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রূপরাশি ধারণ : করিয়া, অময়াবতীপ্রায় শোভা পাই.. 
তেছে। দেই লৌন্ব্ঘযরাশির উক্দণজ্যোতিতে দর্শকের এ 
ঝলনিয়া যায়। প্লীতিবিহ্বলচিত্তে যে এই চিত্রকে স্বপ্নের, 
মোহময় আবরণ মনে করিয়া, ধীরে. ধীরে চক্ষু মার্জনা করে। 
তারপর যখন প্রন্কৃতত্তা তাধার হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন সেই মর্ধ্রর- 
রাশির ভিতর আপনার ক্ষুত্ব গ্রতিমূত্তি লক্ষ্য করিয়া, আপনাকে 
কতই নাহীন ও. অকিঞ্চিংকর মনে করে। 
শিল্প প্রণালীর আদর্শভেদে আকবর ও সাহজাহাননিশ্মিত 
প্রাসাদাবলীর মধ্যে পার্থকা দৃ্ট হইছ্া থাকে । মহন্দীয় ভূপতি 
গণের, ভারতশাপলের সঙ্গে সঙ্গে যেহিন্দু ও উসলামীয় 
স্াপতোর এক অলৌকিক সম্মিশনের ক্রমবিকাশ হইতে আরস্ত 
হইয়াছিল. সেই নীতির অগুসরণ করিয়াই আকবরসাহ আগ্রায় 
ও ফতেপুরসিক্রিতে রানগ্রাসাদনিচয় রচনা করিয়াছিলেন। 
র্গস্থ বর্তমান জাহাঙ্গীরমহলও এই শ্রেণীর অন্ততৃক্ত। কিন্ত 





মাহজাহান ভৃপতি, দেশে মম্পূর্ণ এক ভিন্ন আদর্শের আমদানী 


করিলেন। নদূর পারস্য, তাতার এবং তুরস্ক হইতে কারিকর 
আনয়নপূর্বক তিনি দেওয়ানীথাস, থাসমহুল, শীসমহল ও 


তাঞ্জের স্থষ্টি করিলেন । এই অপূর্বব ও অস্কুত স্থাপত্োর প্রভাবে 


দেশ হইতে প্রাচীন শিল্পনীতি একবারে বিদায় গ্রহণ কাল. 
 শিলপগ্ুগতে এই যুগান্তর উপস্থিত করিয়া, সাহগগাছান পাল 
করিলেন, কি মন্দ করিলেন, তাহা নির্ধারণ করা সহজ নছে। 
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বাস্তবিক, ভাস্করবিদ্তার আলোচনা করিতে গেলে, আক্ষ বর. 
নিষ্ছিত সৌধাবলী যে কোন অংশে সাহঙ্জাহানের অট্রালিকা- 
সমূহ হইজেনিকৃষ্ট ছিল, এন্সপ ধারণা করা যায় না। শ্বেতমর্পারে 
বছুমূগা রঙ্গিণপ্রস্তরের চনরাঙ্কনেই তাহার শিলপাদর্শের এত আদর 
হইন্লাছিল | সামান্ত লোহিত প্রশ্তরে আকবর $যে সকল অলৌ- 
কিক শিল্পচাতুর্ধোের সমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহাকে পরাস্ত 
করিবার জন্ত জাহাঙ্গীর ও সাহজাহান বত্ুদির ওজ্জপ্য ও তদ্‌- 
সজ্জিত চিত্রবিষ্ঞার উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। সেই সকল 
: উৎকষট প্রস্তরথগু-লজ্জিত উজ্জল্সৌধমালার অপূর্বদীস্তিতেই 
লোকের নঙ্ধন, পুরাতনভাস্করটনপুণ্যের প্রতি অন্ধ হইয়া পড়িল! 
এতদিন যে হিন্দৃমহন্মদীর * যুক্তশিল্প প্রণালী একাধিপত্য 
করিতেছিল, তাহাকে বিদুরিত করিয়া দিয়া, সাহজাহান্ভূপতি 
নৃতন ম্টালিকানিস্থানপদ্ধতি মোগলমাস্রাঞজেপ্রতিষটিত করিলেন । 
সে স্রোতে আকবরের উৎকৃষ্ট উত্কষ্ট হপ্ধ্যরাডি ভাঙগিয়া চুরিয়া 
নিশ্মুলিত হইয়া গেল। তাহাদের উপর বর্তমান প্রিয়দশন 
দেওয়ানীখাস, শী্ছল- প্রভৃতি চারুহন্দ্যঙ্চলি স্থান লাভ 
করিল। 
আমরা প্রবেশ করিয়াই, প্রসিদ্ধ মতিমসঞ্জিদের নিকট যাইয়া 
উপস্থিত হইলাম। এই উৎকৃষ্ট মন্দির. বাদসাহদিগের পারি- 
বারিক উপাসনালয়রূপে ব্যবহৃত হইত। বহিদদেশ হইতে ইছার 
লোছিত প্রস্তরনিশ্মিত হীন প্রাচীর ও উচ্চপ্রাঙ্গগ অবলোকন 
করিয়। কে ভাবয়াছিল যে, ইহার মধ্যে গরক অপার্থিবচিত্জ, 
রূপের ছটায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয্লা রহিয়াছে । আমূল 
ধবলপ্রস্তরনিশ্মিত এই ভঙ্গনালয়ের নিরাভরণশোক্া, সন্মুখস্থ বৃহৎ 
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চৌবাচ্চার জলে প্রতিফলিত দেখিয়া, কে এমন অগ্রেমিক আছে 
যে, ক্ষণকালের জন্তও আত্মবিস্ৃত না হইয়া থাকিতে রে 
শিল্পহীন মতিমগ্গিদ শিল্পীর' অপূর্বসৌনদপ্জঞান্ের ভিংকষ্ট 
পরিচয়। শিল্পের'অভাবই এই মন্দিরের একমাজ শিল্পচাতৃর্ধা! 
সাদা প্রস্তরের সাদাকাছ হদরে ষেকি এক আনদের সঞ্চার 
করিয়! দেয়, তাহা দেখিবার বর্ণনা করিবার নছে। 

তথা হইতে আমরা আমদরধারেউপনীত্ব হইলাম । আগ্রার 
এই রাজদরবারে অর্ভীতকালে কতকত লোকের ভাগালিপি 
চিত্রিত হইয়। গিয়াছে, কত দেশদেশাস্তরের হৃখছুঃখের মীমাংসা - 
ছইয়াছে, তাহা কে বলিবে? ভ্তত্তমালাপরিশোভিত এই 
বিশাল আমদরবার আজ শুন্.! শুন্তপ্রস্তরসিংহাদন এখন 
বিজনে হিয়া, অতীতের নৃখময়কাহিনী ম্মরণপূর্বক কেবলই 
অশ্রবিস্জন করিতেছে। সে শূন্ভভাব যেন আমাদের হদয়েও 
আসিয়া স্পর্শ করিল ও এক অবাক্ত বিষাদছায়ার চতুদ্দিক 
আচ্ছর করিয়া ফেলিল। 

বেগমমহলসংলগ্ন এই সিংহাসননীচে অমাতা প্রধান বীরবলের 
 প্রস্তরাসনখানা এখনও দৃ্ট হইয়া থাকে। দেখিলাম, সবই 
িঁছু কিছু বর্তমান আছে; ফেবল মানুষ নাই ও সেই কাল 
নাই। হায়, যদি আবার সে ছবি ফিরিয়া আদিত! ৃ 

আমরা বেগমমহপে প্রবিষ্ট হইণাম। আবাকঃ একজন 
শ্বেতাঙ্গের নিকট পাসখানা দেখাইয়া লইতে হইল। 
এইখানে আসিয়া অভুভ অদ্ভুত প্রাসাদবলির মধো পড়িকা, আমি 
কেমন যেন দিশাহারা হইয়া গেলাম! কি রাখিয়! কি দেখিব,কিছুই 
বুঝিতে পারিলাম না। ঘরগুলি এখনও যেন সম্পূর্ণ নূতন রহি- 


আগ্রা । ৯৫ 








যাছে! সাহজাহাননির্শিত এই অপূর্বপুরী, দেববাস্ছিত- 
কঈস্রাজ্যবং শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। বন্থুখেই 
রমনীগণের উ্তনালয়-_কষত্র নগিনামস্জিদ । ক্ষুদ্র হইলেও ইহার 
শোভা অতি চমৎকার! ইহারই পার্খে একটা লোহিত- 
পরস্তরনিশ্মিতত অপরিসর ঘরে, পিতৃম্বেধী আরঙ্গঞ্ঠেব, পিতাকে অব- 
রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এইন্প জরনক্রতি। বদি একথা সত্য 
হয়, তবে হাক্র,€তভাগ্য দাহজাহান | পৃর্থবীতে তুমি কত অন্ভূত 
কান্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছ, তোমার নুখাবাসমন্দিরের জন্ত এত 
'র্থরাশি অকাতরে ব্যায়িত হ্ইয়া গিগ্নাছিল, মৃত্যুর পরও 
. ভোমার এমন সমাধি হইয়াছে,_শেষকালে তুমি কতই না! 
হাতন! সহ করিয়! গিয়াছ! ২ 
ইহার নিকটে নীলপীত প্রস্তরচিত্রিত উৎসরাজিপরি- 
শোভিত মর্ধরাধার । দেওয়ালসংলগ্র উৎস বিয়া কৌশলোছত 
যমুনা প্রবাহ, সঙ্কীর্ঘম্্রপথে মেজের ভিতর দিয়া প্রবাহিত 
হইতেছে। এই পৃতবারিতে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া, বখন অন্র্ধা- 
স্পপ্তা ভূবনমোছিনীগণ ভজনালয়ে উপাসনার্থ গমন করিতেন, 
তখন এই উজ্দঞগপ্রস্তররাশিতে তাহাদের অলৌকিকসৌন্দর্য্যের 
অপরূপণদীপ্তি বিক্ষিপ্ত হইয়া, কি শোস্ডা বিস্তার করিত, তাহা কি 
একবারও কে হদয়্গম করিয়া দেখিপ়াছেন। প্রশ্ক,টিতশতদল- 
বৎ বিকসিত এই ললিলাধারে তাহাদের বিশ্বমনোমোহিন্মী শোভা 
প্রতিফলিত হইয়া যে সৌনর্যের স্টটি করিত, তাহা আদ কর" 
নার বিষয়মান্র ] 
তারপর আমরা বেগমদিগের হাটের নিকট উপস্থিত 
হইলাম। কথিত আছে, এইথানে অনেকানেক সন্তান মহিলাগ, 
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বাদপাছ ও বেগমদিগের নিকট পণ্যজ্রব্যাদি বিক্রযার্থ উপস্থিত 
হুইতেন। সে টাদের হাটই বাংএখন কোথায়! প 

. এখান হইতে আমরা দেওয়ানীখালস ধেখিতে গেলাম । 
দেওয়ানীখাস, খাসমহুল ও শীদমহল প্রভৃতি সর্বোৎকষ্ট রান্ধ- 
প্রাসাদগুলি অতি নিকটে নিকটেই অবস্থিত। পৃথিবীর তাবৎ 
রত্রাদি বায় করিয়া, বিলাসপ্রিয় দাহুজাছান এই সকল আরাম- 
নিকেতন স্থাপিত করিনাছিলেন। তাজমহল ও দিল্লীর দেওয়া নী- 
খাস ব্যতীত এরূপ উতকষ্টবাভবন কুত্রাপি দৃষ্ট হয়না। 
মুক্তাকাশ প্রবিষ্ট নির্মলুধাংশুকরে যখন এই দকল রম্যধামগুলি 
চতুর্দিকে সুখের তরঙ্গ তুপিয়। বিছুলিগ্রায় হাসিয়া উঠিত, 
তথন স্বর্গনিবামী অমরবুন্দও হয়তঃ অহ্য়াপরবশনয়নে এই 
অনিব্রচনীয় শোভা দর্শন করিতেন | গবাক্ষপথে উজ্জরলবরণা 
বুবতীললনগণের চাঞ্নুথচ্ছাৰ দ্রশন করিয়া চন্ত্রমাও. বুঝি 
সরমভরে জলদমালায় মুখাবৃত করিতে চাছিত! 

দেওয়ানী মাম অপেক্গ। দেওরানীথাস আকারে ক্ষুদ্র হইলেও 
ধশ্ব্ব্যসম্পদে ইার স্থান অনেক উপরে । এইখানে সম্রাট 
- প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গপছ কেবলমাজ গুরুতর বিষয়াদির 
মীমাংসার্থ সমবেত হুইতেন। অন্তান্ক সাধারণ রাঞ্কার্ধ্য 
আমদরবারে নিম্পত্তি হহত । ত. 

দেওয়ানীথানের সন্গিকটেই একটা ্ষুত্র অঞচক্রাকৃতি 
বারান্না। নানারত্বাদিখচিত অপূর্ধবকারুকার্ধাময় এই বারান্দা 
র্গপ্রাচীষ্রর উপর মুক্তাকাশে বিরাজ করিতেছে । কথিত 
আছে, কঠিনরোগাক্রাস্ত্র হইলে সাহজাহান এইখানে বসিয়া 
সমীরণসেবন করিবার অনুমতি প্রাপ্তহইয়াছিলেন। যমুনানিলস্পর্শে 
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আপনার দুঃদহ চিন্তাভার লঘু করিতে করিতে যখন এই হুত- 
ভাগীস্মুপতি দূরজোতন্থিনীকূলে * তাজমহলের রবিকর প্রফুল্লিত 
মনোহারিীমুর্ধি দেখিয়া, জীবনের গতসঙ্গিনীর হ্বেহ ও সহাগ্ভূতি- 
পুর্ণ বদন্চন্্রমাথানি মনে করিতেন, তখন অলক্ষ্যে তাহার 
যাতনাক্িষ্ট মুখ হইতে কতগুলি মশ্ভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির 
হইয়া যাইত, তাহা কে বলিতে পারে? মিঠুর আরঙ্গজেব! 
তোমার ওই কঠিন বক্ষঃস্থলের ভিতর কি “হৃদয় বলির একটা 
পদার্থ ছিল না1--অথবা তোমার এই হৃদয়খানি কি বিধাত! 
প্রস্তর দিয়া গঠন করিয়াছিলেন? *রাজ্যলাভ কি এতই মধুর 
যে, এই উত্দেশ্তসাধনের অন্ত নরকের অতলগর্ডেও প্রবেশ 
করিতে শঙ্কা! ও দ্বিধা কর! প্রয়োজন মনে কর নাই? 
সশ্রুতারাক্রাস্তনযুন আমরা তারপর দেওয়ানীখাসের 
সন্গুতস্থ উদুকত প্রাঙ্গণে অসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে দুইটা বৃহৎ 
্রস্তরামন দৃ্ হয়। একখানি সাদ] ও অন্তটা কাল প্রস্তরনির্দিতি । 
কালবর্ণের আদনখানি একটু ফাটি গি্াছে। এই ভত্রস্থানের 
একটি রজবর্ণচিহ্ন দেখাইয়া! হর্গবাদিগণ এক অস্ুত গল্প বলিয়! 
থাকে,ভাহা এইক্ধপ;--সম্রাটু আকবরসাহ এবং তদীয় মন্ত্রী বীরবল 
কর্তৃক এই আনব ব্যবহৃত হছইত। সমাট্‌ বরং কাল সন 
খানিতে এবং অমাত্যবর সাদা আসনটীতে বসিয়া নৈশসমীরণ 
ম্নেবন করিতে করিতে রাজ্যের তাবৎ গোপনীয় ও গুরুতর 
্রশ্নের মীমাংসা করিতেন। কালে ভন্নতপুরাধিপতি জহরসিংহ 
দুর্গাধিকার করিলে; দেওয়ানীখান ও খাসমহুল' প্রভৃতি প্রাসাদ- 
নিচঘ্বের অমুঙ্ধযরত্বাদি তৎকর্তৃক হৃত হইল । বিজয়োন্মত্ত জহর" 
সিংহ, সিংহাসনাধিকারাথ একলম্ফে এই ক্ষষ্ণাসদখানিতে 
মু 
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লড এলেনবরার আদেশে জেনারেল নট (28০4) ১৮৪২ 
খুইাবে আফগানিস্থান, হইতে, এই কপাট উদ্ধার কুরিয়। 
গ্বানেন। মুততান মামুদের 'দাধিস্থলে ইহা এতদিন শোড! 
পাইতেছিল। কি পরীক্ষা দ্বারা নির্দীত ছইয়াছে,ইহা চনদনকাষ্ঠ- 
নির্শিত নহে__দেবদারগঠিত। ইছার চতুষ্কোণ প্রতিন্ততি ও 
কারকার্ধোরআদর্শও হিন্লুদেবালয়োচিত নহে । এই অন্ত 
একপ রিদধান্ত করা একবারে অসঙ্গত নহে যে, এই দেবদারকাষ্ঠ- 
নিশ্মিত দরজা, বান্তধিক সোমনাথের পবিত্রচন্মনদ্ার নছে। 
বর্ড এলেনবরার গিদধন্ত ্রমাত্মৃক বিয়াই বোধ হয়। 

এখান হইতে আমরা জাহাীরমহল গথবা আকবরনির্শি 
পৌরাণিক প্রাসাদা্বলী দেখিতে গেলাম। পূর্বদৃষ্ট অট্টালিকা” 
গুলির তুলনার ইহার কি পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা এই অধ্যায়ের 
প্রথমেই বর্ণিত হইন্থাছে। ” 

জাহালীরের কেতাবখানা ও ফোধবাইমহলই এই অংশে 
বিশেষ ভ্রষ্টঝ। লালপ্রস্তরনির্শিত কেতাবখানার পাঁধাণময় 
আলমারী গুলি দেখিলে, তিনি যে একজন রিগ্ভানুরাহী পুরুষ 
ছিলেন, তাহা উত্তম অনুমিত হয়। তাস্করবিদ্তার পরাঁকাঠঠা 
ঘোধবাইমহলে প্রদর্শিত হইক্কাছে। আকবর বা! জাহার্গীর, 
কেহই তাহাদের পরিণীভা হিন্দুললনাগণকে শ্বধর্শচ্ুত কৰিতে 
প্রয়াস পান নাই) সেই জন্তই যোধবাইমহল স্দার্জও 
হিন্দুদেবদেবীর চিত্তে হিন্দুমাদর্শে অলঙ্কৃত হুইয়৷ আছে। 

তারপর আমরা মচ্ছিভবন, আক্ষুরীবাগ ও জাহাঙ্গীরের 
সানকুণ্ড নামক একটা বৃহৎ খোদিতপ্রস্তরাধার দর্শন করিয়া, 
ছুর্ণ পরিত্যাগ করিলাম। 
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বাহিরে আপির! ক্ষণবিশ্রামাস্তর বসুনার অপর ভার হী 
দৌলীস্উ্থখিতে গমন করিলাম। এক্সাহান তদীক্ক পিতা মিরা 
গারেসউদ্দীন" মহন্মদের সমাধিস্থলে এই ক্ষুদ্র অথচ তাজমহলো- 
পম হুদৃগ্ত নঘাধিমন্দির নিষ্মাণ করেন। মন্ছিরমধান্থ অপাঁরসর- 
কক্ষে এই তৃবনমোছিনী রূপপীর পিতামাতা উভয়েই 
চিরনিদ্রাভিভূত । সুন্দর পীতবণের মার্ধল পাথরে তাহাদের কবর- 
গুলি নিশ্মিত হইয়াছে । ছাদের উপর একটা অতি মনোরম 
প্রাঙ্গণের চারিকোণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'চারিটী মিনার । মধ্যস্থলে 
নিষ্স্থ কবরের প্রতিক্ৃতিদ্বয় একটী'কষুত্র, চারিদিক মুক্ত শ্বেত প্রস্তর 
গৃহে স্থাপিত আছে । কথিত আছে, নুরঞজাহান এই মন্দিরটাকে 
আমূল বৌপামণ্ডিত করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। পরে 
তক্করাদর ভয়েই প্রচ্তরের গাত্রে রত্বরাশি ঢালিয়া দিয়া, এই 
তক্তিমন্দির গঠিত করেন। এই ক্ষুদ্র মন্দিরের আদশেই পরে 
লাহঞ্জাহানানশ্মিত অলৌকক প্রালাদাবলি নিন্মিত হইয়াছল। 
সেই নৃত্তনাদশের পথ প্রদর্শক-_ একমাত্র ইতমন্দৌলা । 

এই সমাধিস্থলেরই কিছুদূরে_রামবাগ । রামবাগ সব্ব প্রথম 
বিজগী বাবর্সাহ প্রস্তত করেন । পরে হুরজাহানবেগম এই- 
স্থানে কিছুকাল বাদ করিয়াছিলেন। এখন এইস্থানে সে সব 
চিহ্ন কিছুই নাই-_-কেবল কতকগুলি ফলমূলবৃক্ষ বিরাজ কাঁর- 
তেছে। এইথান হইতে কিরিবার সময়, আমরা আর একটী 
ভপগ্রপমাধি দশন করিয়! গেলাম। কোন কালে যে ইহার বিশেষ 
সমৃদ্ধি ছিল, তাহা এখনও চূর্ণবিচুর্ণিত চিত্রিত পরস্তর- 
স্তুপদর্শনে হৃদয়ঙ্গম করিতে। পারা যায়। এই ভগ্রগৃহরক্ষার্থ 
গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন । কথিত মাছে, এই মন্দির 
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সাহজাহানেন প্রধান অম্াভা আফগ্ধলখান কর্তৃক নির্দিত হইয়।, 
ছিল। ইহার নাম_-চিনি-কু-রোজা। রি 

সেইখান হইতে বরাবর বাণার প্রত্যাবর্তন করিলাম। 
তরণীমালাগঠিত ফ্বেতুর উপর দিয়া, যমুনাবপ্ষ অতিক্রম করিতে 
হইল । রেলওয়ে (কোম্পানী নিকটেই দুইটী বৃহৎ বৃহৎ পুল নির্মাণ 
করিয়াছেন। ইহাদের একটার উপর দিয়া লোক চলাচলের 
এবং নিম্নে বাম্পীর শ্লকটাদির যাতায়াতের বন্দোবস্ত আছে। 
দবিতীয়টী এখনও সম্পূর্ণ নির্টিঃ হর নাই। 

৭ই ফাল্তুন শব্যাত্যাগ করিয়া দেখি, আকাশ মেদাচ্ছির। 
অথচ কুয়াশায় চারিদিক ঘেরিয়া ফেপিয়াছে। তাড়াতাড়ি 
হাতমুখ প্রক্ষালন করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। প্রভাত 
বারিসিক্ত মেকডনেলপার্ক আজ অপুব্ব পেরভ! ধারণ করিয়াছে। 
আমি ঘত অগ্রনর হইতে লাগিলান,। ততই আমার সম্মুখে 
কেবলই ইহ্থার সৌন্দধ্যরাশি ফুটিরা উঠিতে আরম্ভ হইল। 
কুয়াশাবদ্ধ দৃষ্টিতে বোধ হুহুতে লাগল যেন, এক অনস্তবিস্তত 
নন্দনকাননে উপাস্থত হইকাছি। এই সৌন্দধ্যরাশির ভিতর 
পরিক্রমণ করিতে করিতে, আজ আবার হঠাৎ নবোদিততপন. 
করে তাজমহলের কমনীর়মুর্তি ধর্শন করিপাম। শিশিরবারি সিক্ত 
ধবলগন্ুছ্ের উপর এই আলোকরশিমালা গলিতন্ুবপও বার 
স্থট্টি করিতেছিল। শ্যামল বৃক্ষপত্ররাশির ভিতর ছিয়), এই 
স্বভাবনুন্দরকীত্িমন্দিরের অহুল সুষমারাশির পুর্ণবিকাশ 
দেখিয়া আমার নক্গনদ্বয় দাথক হয়া গেল। 

বেলা ১১টার সণয় বাসার প্রত্যাগত হইলাম। ভৃত্য থাবার 
নিতে হইবে কিন জিজ্ঞাসা করিল । বল। বাছল্য, বাজারের 


| 








পুরী কচুরী ভিন্ন সামার ভাগ্যে অন্ত জ্সাহার্মা খুব কষই ঘটিরা 
টু আমি একটী চৌয়ানি ফেলিয়া দিয়া বান করিতে গেলাম । 
ম্নান অর্থে আজ কলের জলে মন্তক ও হস্তপদধাদি প্রক্ষালন। 
এই ঠাণ্ডাদিনে বালুকারাশির ভিতর দিয়া ঞ্মমুলায় যাইবার ইচ্ছাও 
ছিল না,শক্তিও হইল না। এবন্িধ স্নানের পর, আপন কক্ষে 
যাইয়া অর্গলবদ্ধ করিয়া আহারে বসিলাষ | বাজারের সামগ্রী 
হইলেও এখানকার থাদ্দাদ্রব্যাদি বক পরিষ্কার পরিচ্ছন্প 
রসনাতৃপ্িকর। বোধ হর, অঠেকে শ্বহস্তেও এরূপ রশুই করিতে 
পারবেন না। মামি আক পুঁরিয়া ভোগ্ন করিলাম । তারপর 
আবার সাজসজ্জ! করিয়। বাহির হইতে হহল। 

আজ বেড়াইবার পাল্লাটা খুব বড় রকমের হইল । পাঠক* 
দগের মধো অন্সকেই ফতেপুর-সিকরির নাম শুনিয়াছেন। 
কিন্ত মাগ্রা হইতে কতদুর এবং কিরূপেই বা তথায় পৌছান 
যার, বোধ হয় ততটা খবর রাখেন না । আঞ্জ আমাকে সেই- 
খানেই যাইতে হইবে। 

কতেপুর-সিকৃরি আগ্র। হইতে ১৪ মাইল দুরবর্তী। এই 
ম্থদূর পথ মাতক্লম করিতে হইলে,উটের গাড়ী, মটরকার, অথব! 
এক্কাযানের সহায়তা গ্রহণ করিত হয় । মটরকার (১1০697081) 
বা ঘোড়ার গাড়ীতে বাম অনেক? স্থৃতরাং উহ্ারা সাধারণ 
পথিকের জন্ত নহে । ঘোড়ার গাড়ীতে অন্তত: ৪1৫ টাক? থরচ 
পড়িয়া থাকে । সাধারণ লোকজন উটের গাড়ীতে বা একাতেই' 
গমন করে । “উটের গাড়ী? কণাটা বাঙ্গালীপাঠকের নিফট একটু 
অদ্ভুত গুনাইবে। কিন্তু এদেশে ইন্াতে কিছুমাত্র বৈচিজ্ঞা নাই । 
দুরপথ অিরূম করিতে হইলে, এই উদার প্রকৃতি মরালকণ্ঠ পঞ্ত- 


্ 


ধা 
১০৪ উত্তরপশ্চিম-জ্রমণ। 
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গুলি যেমন প্রর়োগনীয়.এমন আর কিছুই নছে। ঘোড়ার মত 
ইছার। সংগে ক্লান্ত হইয়া পড়ে না এবং মন্থরগ্রতি হইলে গর 
বৃহৎ শকট একাকী আর্ষণপুর্বক অনেকদূর লগা যায়। 
এক একটা উটের গাড়ীতে প্রায় ৮।১ জন লোক বসিতে পারে। 
এদেশে নৌকার চলন না থাকায়,এই পরম ছিতকারী ভীবহারাই 
মালপত্রা্দি বাছিত হইরা থাকে, এবং আমাদের দেশের গহনার 
নৌকার মত ইহাদের গাড়ীতে যাত্রীরা দল বীধিয়া আরোহণ 
পূর্বক রেলট্রিমারবর্তজিত দেশে গমন করে। 

কিন্ত আমি এই অদ্ভুত শকট' বা একা কিছুই ভাড়া না 
করিরা, বস্পীয় শকটে আরোহণপুর্ধক টি. . ট. এর লাইনে 
১৫।২* মাইল দূরবর্তী, আইসনারা ষ্রেসনে অবতন্পণ করিলাম। 
এধান হইতে ফত্তেপুর পর্যাস্ত ১৩১৪ মাইল" বাবধান হইবে। 
এক্াও পাওয়া গিয়া থাকে । আমি যতদূর বুঝিতে পারিলাম, 
তাহাতে এই বাস্তার কততপুর-সিকরি দশন করাই অলব্যয়লিগ্, 
পরিব্রাজকের পক্ষে স্ববিধাজনক। রেলভাড়া নাম মাত্র দিতে * 
হয়। তা ছাড়া এক্কাভাড়াও কম। 





পাস পাপা সাাসিাপিপপার্পীন শি 





ফতেপুর-সিকরি । 
বেল! ছুই ঘিকার সময় ফতেপুর পৌছিলাম | আফি-ঙ 
কালে পথে অনেক ভগ্ন ইষ্টকমন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে। তনাধ্যে 
'যোধবাইএর সমাধিমন্দিপের শেষ চিহ্ন দেখিতে, পথিক বিস্মৃত 
হইবেন না । এইখানে ভগ্মাবশিষ্টনগরের কিছু প্রত়িহাসিক 
পরিচয় দিতে ছইতোভে | 
ফতেপুর ও পিকার প্রাচীনকালে দুইটা ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল 
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সুর হইলেও তারতের ইতিছাসে ইছাদের নাম উদ্ছল হইয়া 
প্রথম, বিজন সর্বানাশের 









করিয়া, শুরা পলি, পরাজিত হন: ফ ছুইতে ছি , 
পরাক্রমের পরিবর্তে সারতে সুললমান গ্রভাপের একাধিপতা 
স্থাপিত হয়। এক কথা বলিতে গেলে, এই ক্ষত গ্রাম দুইটার 
নামের সঙ্গে সেই ভারতের, খতিহা সিকি রো নূতন 
আকার ধারণ করিতে থাকে । , 
কিন্ত সামি আজ ঘষে লুপ্তকীর্তির পেষচিহ দেখিবার ভন্ত 
এইখানে ছুট! চলিয়াছি তাহার নঙ্গে এ ভবের কিছু সহস্রব 
নাই। যে সকল রমা রাজ প্রাসাদের ভর্ন্তুপ এখানে দৃষ্ট হইবে, 
ভাঙা বাবরের পৌঁজ আকবরসাহথের কীন্ঠি। তিনি আগ্রা 
যেমন র্বাজপুরী নিশ্বাণ করিয়াছিলেন, এখানেও তত্র বিচিত্র 
প্রাসাদমাল! রচনা করেন। কিন্তু কি অগ্রক্কান্ত কারণে এই 
* বহুদুরবিদ্বৃত মনোরম গ্মাবাসভবন সম্পূর্ণ প্রস্থ হইতে না 
হইতেই তাহার মত পরিবর্তিত ছুই? গিয়াছিল। সেই অবধি. 
. ইহা পরিত্যক্ত । এমন বিশালপুরী পণ্ডপক্ষীর আবাদস্থান 
হুইয়। পড়িল! 
কেন সম্রাট আকবর সাহু পূর্বস্থাপিত রাজধানীক়্ এত 
নিকটে ভ্িভীয় একটা রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং 
কেনই ক! এত শীত উহ! পরিত্যাগ করিব আসিলেন, তাছার ' 
কিছু কিছু তথা তদীয় পুত্র জাহা্ীরবাদসাছের দৈনিক 
শ্মরণলিপি হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। 


১৬ উন্তাপশচিম্রমণ । 


স্পা 


টে 








কথিত আছে, পুত্রযুধাকাজ্ষী সম, ছুইটি পূতরসস্তানের 
অকালমৃহ্যুতে বড়ই হিরা হা পড়িলে, মভাসম্গণ তা। 
মৈঙুদ্দীনচিত্তির দরগ্লার শরণ"লইতে পরামর্শ দ্বেন? এই 
মৈুদীনচিত্তি পারীতদেশীয় একজন মহাপুরুষ ছিলেন । আজ- 
মীর নগরে এই দৈবশক্কিসপ্পন্ন ফকিরের পবিভ্রকবরের উদ্দেশে 
বন দূরদেশ হইতে অনেক লোক গমন কতিত। আকবর 
সাহমনে মনে এই যহাপুকষের পবিভ্রনামে শপথ করিলেন যে, 
যদি তাহার বাসনা পূর্ণ হয, তবে তিনি স্য়ং পদরজে আজমীর 
উপস্থিত ছইক়া, দরগায় গ্রারথন। করিয়া আসিবেন। দৈববশে , 
ইছার কিছুকাপ পরেই সেলিমঞ্জননী অন্বংস্থ্া হন। ভক্তি ও 
উল্লাসে অভিভূত হইয়া, দীর্ঘ ১৪৪ মাইল পথ হাটিয়া,আকবর সাহ 
আপনার প্রতিজ্ঞ। রক্ষা করিলেন। এই স্বদুর পথ বহিয়্া, 
তিনি ও তাহার রাজ্রী আজমীরে উপস্থিত হইলেন ও ফকিরের 
উপারনা৷ করিলেন। বেগমনাহ্বার পথকষ্ট নিবারণের জন্তু, 
রাস্তার উপর বহুমূলা গালি6 বিস্তৃত হইয়াছিল। এতঘ্যতীত 
ছুইধারে উচ্চ পর্দা আবরণও নিশ্দিত হইয়াছিল। বাদসাছের 
এই ভক্কতিপরায়ণতা দর্শন করিয়া, ফকির স্বপ্নে তাহাকে দর্শন 
গিলেন, এবং মনোনীত ফলগাভার্থে সলিমচিস্তিনাক কোন 
জীবিত ফকিরের শরণাগত হইতে আদেশ করিলেন। এই সলিম- 
চিন্তি তৎকালে ফতেপুর মিকৃরির কোন এক নির্জন পর্বতগঠ্বয়ে 
বাস করিতেছিলেন। তাঁহার অদ্ভূত ক্ষমতায়, সম্রাট এতদূর 
মোহিত হন বে, দেই অবধি এইখানে আমিয়! আবাসগৃহ 
নিশ্াণপূর্বক নিজেও বাস করিতে গারস্ত করিলেন । এইখানেই 
ফকিরের আলয়ে জাহাঙ্গীর ভূমিষ্ঠ হুইয়াছিলেন ৷ উদার- 
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প্রকৃতি আকবরদাহ, তক্তি ওকৃতজতার নিদর্শনস্ব্ূপ ফকিরের 
রত পুতের নামও সেলিম ধার্য করেন। 

সেই জবধি ফতেপুর সিকৃরির ক্রমিক উন্রতি হইতে আ'রস্ত 
হইল। আকবর সাত মাইল বেষ্টন করিয়া,নুহং প্রাচীর নিক্ষাণ- 
পৃর্কক নগর সুরক্ষিত করিলেন। প্রস্তরময়, পাহাড়ের উপর 
বছবিত্বৃত বিশালরাহ্পুরী স্থাপিত হইল। নানাদেশ হইতে 
নানালোক আফিয়া, এইধানে দোকানপাট খুলিল। কথিত 
আছে, এই সময় গোয়ানগরী হইতে পর্ত,গীমগণও এইস্থানে 
আগমন করিয়াছিলেন । 

কিন্তু কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইতে ন! হইতেই, কি এক 
অন্তঞাত কারণে এই সজ্ভিতনগরী অকশ্মাৎ পরিত্যক্ত হইল ! কি 
কারণে এমন হইল,. তাহা এপর্যন্ত কেহই সম্যক নির্ধারণ করিতে 
পারেন নাই। অনেকে অনেক রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। 
তাহাদের মধ্যে ছুইটা উদ্ভেখযোগা । এই নূতন প্রতিষ্ঠিত 
নগরীর নিকটে কোন শ্রোতস্তী ছিল না-_এজন্। জলের বিশেষ 
"অভাব ঘট! অসস্তব নহে । কেছ কেহ বলেন, ইহাই নগরীপরি- 
তাগের প্রকৃত কারণ। দ্বিতীয়দলের কথা এই যে,--তাহা 
নহে, লোক সমাগমে ফকিরসাছেবের কার্যাদির বিদ্ব ঘটাতেই, 
আঁকবর এইস্থান পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট ছন। আমিও এই 
শেষোক্ত মতেরই পক্ষপাতী; কারণ, ইহাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত । 
যদি কেবলমাব্র জলের অসপ্ভাবহেতু, কিম্বা অন্ত কোন স্থান্থা' 
রক্ষাবিষয়ক কারণে সম্রাট এইস্কান পরিত্যাগ করিতেন, তাহা 
হইলে ঝেকসমাজে এইকথা। প্রকাশিত হইবার পক্ষে কিছুমান 
বাধ! ছিল না) আর পরিত্যাপের রকমটাও এরূপ অকল্মাৎ ও 
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অদ্ভুত প্রকৃতির হইত না। অন্তদিকে আকবর, এই ফকিরের 
উপর যেক্প ভক্তিরাঁন্‌ ছিপেন, তাহাতে তাহার অভিপ্রারাপ্ধাী 
এরপ কার্ধ্য করা কিছুমান অসম্ভব বা অলৌকিক বোধ হইতে 
পারে না। [ও 

প্রাচীরদ্ধারে উপস্থিত হইতেই আমরা শ্বশানের এক বিফট- 
ৃপ্তি দেখিতে পাইলাম। বহুদূরবিস্ৃত প্রাচীর, স্থানে স্থানে 
ভগ্ন হইয়া গিকাছে। প্রস্তরখগুপরিপুর্ণ: পাহাড়ের উপরে 
তর্নগ্তপরাশিষ্যতীত যতদূর দেখিতে পাইলাম, কেবল অরণ্যময়। 
এই জনহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া আমরা ঘুরিয়া যাইয়া লঘরদ্ধারে 
উপস্থিত হুইলাম। উরত পর্বতপৃষ্ঠে বৃহৎ সিংহদ্বার সগর্কে 
আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জগতে এমন সিংহ্ধার 
কোথা আছে কি নাঁজানি না; কিন্তু আমার চক্ষে ইহ! সম্পূর্ণ 
নৃতন। বহুদূর হইতে ইছার কাকুকার্যাধচিত চূড়া যখন অন্ত- 
গমনোনুখ স্ুর্ধাকিরণে জলিতে থাকে, তখন মনে হর যেন কোন 
রাজাধিরাজ স্বর্ণমুকুট পরিষ্া, অতুলগৌরবে ফড়াইয়। আছেন। 

এই তোরণের নাম বুলন দরজা । পর্কতনিয়ে ইহারই 
সম্মুখে অপরিফার, অপরিচ্ছন্ন ও আবর্জনাদিপুণ ক্ষু্র ফতেপুর 
সহর কতকগুলি কুঁড়েঘরের সমষ্টির ভিতর বিরাজ করিতেছে। 
জামরা পাহাড় বন্যা উপরে উঠিতেই একটা! হিনদস্থানীছোক্‌রা 
আলিয়া গাইডরপে আমার সঙ্গ লইল। স্থানে স্বাদে মে 
আমার পাই্কাজোড়া বহন করিয়! লইয়া যাইতে লাগিল। কিন্ত 
তাহার সে ধিদখুটে ভাঘা আমি বদি এক বর্ণও বুঝিতে পারিতাম ! 
লিখিত বিবরলীপাঠে ও নিজবুদ্ধির দৌড়ে আমাকে সকল অর্থই 
সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। 
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লনদদরজা বা জয়তোরণ অতিক্রম করিলেই হঠাৎ এক নয়ন- 
তৃপ্তিকর* পরশান্ত দৃশ্ত সন্দুখে আবিভূতি হয় । বহুদুরবিস্তৃত 
প্রস্তরমণ্ডিত প্রাঙ্গণ ; তাহার চারিদিকে ক্র! উরতসৌধেনী 
মধাস্থলে গঞ্জদন্তনিভ মর্দুরপ্রস্তরের দরগা । এই দরগাতেই 
সলিমচিত্তির কবর স্থাপিত আছে। এখনও দুরদরাস্তর হইতে 
শত শত রমণী সন্্রানলাভাশায় এইথানে আসিয়া হত্যা দিয়া 
থাকে । এই অদৃষ্টপূররব রমণীয় সমাধিমনদিরে হেন কেমন এক 
চিরশাস্তি বিরাজ করিতেছে । ইহারই পশ্চিমপার্থে প্রকাণ্ড, 
বিশাল ও অপরূপকারুকারধাময জুযামসজিদ। লাল প্রস্তরের 
উপর শ্বেত প্রত্তরের হৃক্মকাঁজগুলি বড়ই মনোরম। এক্ধপ 
হুদৃস্ত ও প্রকাণ্ড উপামনালয় ভারতে কটি দৃষ্ট হয়। কথিত 
আছে, এই খানেই অকবরমাহ মোল্লা ও মৌলবীগণ পরিবেষ্টিত 
হুইয়!, নানাকপ ধর্মালোচনা করিতেন। এই বৃহৎ আঙগিনারই 
একপার্খে বিখ্যাত ফৈল্ী ও আবুলফঞ্জলের সমাধিগৃহ । 
* আমর! এই সকল দর্শন করিয়া,পূর্বদিক দিয়! বাহির হইয়া, 
অন্ত একটা মহলে প্রবেশ করিলাম । 
এইথানে বাদসাহের আন্তাবলখানা,বীরবল গ্রাসাদ, হাতীয়।- 
দরজা ও অদৃরেই কারধনদরাই ও ছিরণমিলার ভ্রষ্টব্য । 
বীরবলপ্রাসাদকে, আমার গাইড, বীরবলের কন্তার প্রাসাদ 
বলিয়া নির্দেশ করিল। বীরবলের কন্তা কেছ ছিল কিনা 
তাহা আমি ভরা নহি। তেগমমহলের অতি ,নিকটে স্থাপিত 
বলিয়া, কেহ,কেহ এরপ সিদ্ধান্তে উপনীত্ত হইতে পারেন। কিন্তু 
তাছা। হইলেও বীরবলের স্বীয় “ একটা দ্বিতীয় আবানভবম, 
নিশ্যয়ই বর্তমান থাকিত। কিন্তু এই বহুমূল্য গৃহটী ব্যতীত 
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অন্ধ কোন -তবনই তাহার নাষের, সঙ্গে বিজড়িত দেখিতে, পাই 
ন/।. কাঙ্গেই, এই উত্তম বাদতবনই যে, বীরব্ে অন্ত, 
নির্চিই-হইয়াছিরা) এমতই. ধারণা জন্মে । অমাত্য গ্রবর, বাদ" 
শংহের-যেন্ধপ অন্ুগ্রহডাজন ও বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন, তাহাতে. 
রম্বমহলের,.সফিকটে স্থান পাওয়া, তাহার পক্ষে বিশে অসন্ধর- 
জনক: বলিয়া বিবেচিত হয়. ন)। আগ্রাহর্গে৪.আমর। এ বিয্ব- 
ফের. কিছুকিছু নিদর্শন দেখিতে-পাই। হু: 

. বীরৰলগ্রাসাদ্ের অদূরেই হাতীয়াদরজা.). এই দরজা! দারা 
পানাদের উত্তরদিকন্থ, কারবনসরছ, ও.. হিরগমিন্ঠরে: উপস্থিত 
হগয়া:যায় ।দরন্ধার উপরে দুইটা বৃহহল্তিমুন্তি স্থাপিতআছে। 
ছিরণধিনার কণ্টকাবৃতমৃণালবৎ একটি. ছোট, প্রততরসতয। 
কৰিতি আছে, বাদনাহের.কোনও প্রিয় হস্তীর মতের উপর. 
এই স্মরধচিষ্ধ নির্দিত হইয়াছিল। পাহাড়েন, নী গ্রাস্তরঃ 
সন্থুধীন করিয়া], এই মিঝার,। দুইটা উদ্তপ্রস্তরবেরীর, উপর, 
ঈাড়াইঘা আছে। অন্থান্ত মিবারের মত, উপরে উঠিবার .অকক 
ইচ্ছার ভিতরেও দি'ড়ি আছে। বাদদাহ ও কুলকামিনীগণ. কখন 
কখন এই,মিনারে আরোহণ করিয়া, নিষ্ন প্রান্তরে শিকার.সনর্শন 
করিতেন । দে'জন্ত, হাতীক্াদরঙগা হইতে ইহার মূলপর্ধন্ত একটী 
১ঠুফ্টিকআবপ্রিত রাস্তা ছিল । আদ্গকাল তাহার তগ্নাদ'সধমার 
বর্তষান-রহিগ্জাছে। এই ভগ্ন রাস্তার বামপার্শে,বিস্তু় কারবনূষ 
সরাই। একক সময়ে, এইস্থান শত শত লোযুকুর: আশ্রর- 
স্থল ছিল। রাষ্জার দক্ষিণপার্ে বাউরি বা বৃহতসপ £. আশ 
কৌশলে .এই কৃপ হইতে.জল উত্থিত হইয়া, প্রাদাদের স্থানে 
্থানে-প্রেরিত হইত। এই আশ্চর্য্য জলাযন্্ের :এনও- কিছু 
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কিছু, চি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই অদূরে লঙ্গিদবক্জ বৰা 
জেধুখানা। উত্তরদিকন্থ প্রান্তর সম্মুখীন করিয়া, এস্থানে 
অসংখা্িকানোন সজ্জিত 'থাফিত 

এইথান হইতে আমর! বেগ্রমমহলের প্রযেশ করিলাম । 
এখানকার নুদৃপ্ত ও সুমার্জিতকা রুকার্ধালম্পন্ন অট্রালিকাখডলি 
দেখিলে বুঝা যাক, আকবর এইথামেই আপন পরিবারের জন্য 
প্রকৃত বালস্থান নিম্মাণ করিয়াছিলেন । যে কালে এই সকল 
বামতবন গুলি বছমৃণ্য বত্ররাজি ও, সাজসরঞ্জামে সজ্জিত ছিল, 
তখন এইস্থবনে কি-পর়প দৃশ্তই,প্রকটিত- হইত, তাহা 'কল্লনায়ও 
স্থান পান্স না। সমন্তটা মহুলই উৎকৃষ্ট লোহিতপ্রস্তরগঠিত ; 
কোবল মধ্যে মধ্যে শ্বেত প্রস্তরের কাককাধ্য দুষ্ট ছইয়া থাকে । 
গ্রন্তরের উপর খোদাই করিয়া যে অন্কুত কারুফার্া প্রদর্শিত 
হইয়াছে, তাহা! অতৃপনীয়। একটী বৃঙৎ ্আঙ্গিনার চতুষ্পার্থে 
এই সকল গৃহশ্রেণী, এবং ইহার ই মধাস্থলে একটা সুদার ক্ষ 
সধোবয় ৷ সন্বোববের মধাগ্থলে শ্বেত প্রস্তরের একটী উচ্চ বেদী । 
'চারিধারস্হইতে চারিটী রাস্ত। এই বেদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । 
সন্ধাসমাগমে চারিদিকে দীপরশ্মিমালা যখন ইহার -শান্তজলে 
পিত হই, তখন শতাধিক রমণীপরিবেষিত হইয়া বাদসাহ 
ইঙ্ছারই একপার্থে পচিশিথেলাধ রত হইতেন। সৈই বিস্তীর্ণ 
পচিশিক্ষেত্র আজও বর্তমান আছে। এক্ষ একটি নুনদরী কামিনী 
এক্ষ একটা ঘুটী দাজিয়া, ইহারই এক শক ঘরে বলিয়া যাইত, 
আর স্বগ্নং বাদপাহ, প্রিয়তমা মহিষীগণসহ লই জীবস্ত ঘুটা গুলি 
চালনা কজিতেন। তখন পেই টিপি টিপি মৃদু হাদি 'ও জ্রীড়া- 
সতের উচ্চ ক্ষলধ্বমি-ক্ষি অপূর্বভাবেরই মমাবেশ করিয়া তুজিত, 
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তাহা কবিস্তাপ্রিয্ পাঠক একবারও কল্পনা আনিতে পারেন 
ফি? র্‌ রর 
মরোবরের উত্তরপার্থে এই'পচিশিক্ষেত্রের নিকটেই চুর্দিক- 
উন্ু্ত বাণিকাবিস্তালয়। এইখানে মালের রমলীগণ 
বিস্তালোচনা করিতেন। চতৃক্ষোণ প্রস্তরস্তস্তসারির উপর এই 
বিস্তালয়গৃহ নির্দিত হইয়াছে । ইহারই পশ্চিমে জলাশয়ের 
কোণে প্রসিদ্ধ অষ্রালিকা-_পাঁচমহল | এই পঞ্চতল পাঁচষহলের 
নিশ্মাণকৌশল বড়ই অন্ভূত রকমের। ইহার কোথাও প্রাচীর 
নাই; কেবল সারি সারি অনতিউচ্চ স্তস্তশ্রেণীর উপর ছাদ- 
গুলি রক্ষিত হইয়াছে | যত উপরে উঠিয়াছে, ভতই ছাদগুলি 
একটু একটু করিয়। ছোট হইয়া গিয়াছে। দেখিলে যেন একটা 
অদ্ভুত রথ বলিয়া ভ্রম হুয়। এই স্স্তগুলির কারুকাধ্য এমন 
চমৎকার যে, দেখিলে মুন্ধ হইতে হয়। গ্রতোক ত্বপ্ভের স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র মূলাবান্‌ খোদাই চিত্রগুলি বড়ই বিশ্রযধজনক | ইহাদের 
সংখ্যা সর্বনি্তলে চৌরা শ্রিটী, এবং তদুর্ধে প্রতিতলে ক্রমে ৬৫, 
২০, ১২ এবং ৪টী। অনেকে অস্ুমান করেন যে, এই কটালিকা 
, বালকবালিকাদিগের এবং দাসদাপীদের জন্ত নির্শিত হইয়্াছিল। 
_ পাচমহলের দক্ষিণেই মিরিয়াষ বিবির মহল। এই মিরিয়াম 
বিবি, আকবরের অতি শ্রিরতমা মহিষী ছিলেন। জনই 
এই দ্বিতল প্রাসাদটা বহুমূল/ স্থবর্ণালঙ্কারে চিত্রিত হটফাছিল। 
কিন্তু এই মিরিয়ামবিবি কোন্‌ প্রদ্দেশাগত এবং কোন্‌ ধর্মাবলম্বিনী 
ছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ইনিই জাহাঙ্গীরের মাত। 
বলিয়া! কথিতা হইয়া থাঁকেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি 
পর্ভ,গীজছুহিতা | -কিন্তু [99৪ প্রতৃতি গ্রলিদ্ধ এরতিহালিক গণ 
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এই মতের পক্ষপাতী নছেন। তাহার! ইহাকে মানসিংছের ভগিনী 
অস্থরতুহিতা বলিয়া! মির্দেশ কয়েন। যাহ! হউক, তাহার এই 
আবাসট্হেহিন্দু ও শ্রীহীয উত্তর়বিধ চিত্রেরই নিদর্শন পাওয়া 
যাক়। এ অবস্থার প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা মহএ নহে। 

ইহার পার্থেই ফোধাবাইমহল | বাহার আগ্রার ঘোধারাই 
মহল দেখিয়াছেন, ত্তাহার! ইহার আফতন $ আন্কতি সম্বন্ধে 
আনেকট। অনুমান করিতে পারিবেন। সমস্ত বেগমমহলে 
এত বড় ক্মাবাসগৃহ আর কোনও বাজ্জীর ভাগ্যে ঘটিয়। উঠে 
নাই। একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণের চতুম্পার্থ্ে উৎকষ্টশিল্পপচিত এই 
সুন্দর বাদতবন আজও ঠিক দন রহিয়াছে । পূর্দিক হইতে 
এই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে, সন্মুথেই হিন্কুললনার এই দেব- 
মন্দির দৃষ্ট হয় । প্রাচীরগাজে হিন্দুদেবদেবীর লুপ্তপ্রায 
ডিকুগুলি এখনও কিছু কিছু বর্তমান আছে। এই প্রাসাদসংলগ্ 
হাওযামহল প্রভৃতি আরও কর়েকটী অট্রালিক! দর্শনঘোগ্য। 

পচিশিদ্বরধের অপরদিকে একটী চত্বৃফধোপ. অনভিবৃকৎ 
“গৃহ, দেওয়ানীখাদ বলিয়া উক্ত হুইন্! থাকে। বাহির হইতে 
এই অস্ালিকাটী দ্বিতল বলিয়া অনুমিত হয়? কিন্ত ভিতরে 
প্রবেশ করিলে ত্বার মেভ্রম ধাকে না। উপরের দরজাগুলির 
নীভেই চারিদিক ঘেকিদ্বা প্রাচীরসংলগ্র চারিশ্রেদী গেলারী 
(98185 )। . ঘরের ঠিক মধ্ধান্থলে একটা স্থুলন্তস্তের উপর 
বৃহৎশতদলপন্সের আকারে একটী প্রস্তরাসন নিশ্মিত হইয়াছে । 
এই আলনে পৌছিরার জন্ত গেণাীর প্রান্তগুলি হইতে চাস্বিটি 
সন্কীর্ণ পথ.বাহির় হইয়া ইছার সঙ্গে আদিয়। মিলিত হইয়াছে। 
আরার ঘরের মেকজের চারি কোণ হইতে ঢারিশ্রেণী ছোট ছোট 
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প্রস্তরসোপান এই গ্যালারী স্পর্শ করিতেছে । এতদ্ব্যতীত ঘরের 
মেজ্গে হইতে ছাদ পর্যাস্ত অন্ত কিছুই বিদ্বমান নাই। কথিত 
আছে, এই পদ্ধাকার আসনে বাদসাহ প্বয়ং উপবেশল “করিয়া, 
গেলারী-উপবিষ্ট মন্ত্রগণের সছিত কথোপকথন ও পরামর্শ করি- 
তেন। গৃহতলে নিয়ে, অন্তান্ত অমাভাগণ স্থান পাইত। 
অনেকে আবার এই গৃহকেই বদাওনীকথিত ইবাদতথান। বলিয়া 
নির্দেশ করেন। 

ইার্‌ই নিন ইহা! একটি ৮ 
সম্বলিত বারান্দীপরিবেছিত অট্টালিকা । সম্রাট এই স্থানে রমণী- 
গণসহ লুকোচুরী খেলিতেন ;-এই জনরব হইতেই ইহার নাম 
আখমুছ,লি হইরাছে। 

দেওয়ানীখাসের অপর পার্থে ইস্তাম্বুল বেগমের (10718) 
8165255) গৃহ ॥ গাইডগুণি এমন অশিক্ষিত যে, ইন্তাম্বুলকে 
তাম্থুলে পরিণত করিয়া ,তাহ্বারা ইহাকে জনৈক পানওয়ালীর গৃহ 
বলিয়া নির্দেশ করিল। এই ক্ষুদ্র বাসগৃহ্ের প্রন্কত বঅবস্থিতির 
খবর পূর্বে ভালরূপ না জান! থাকিলে,আমার পক্ষে ই চিনি্বা 
_লওয়! দুর হইত! গৃছটি ক্ষু্র হইলেও, ইহার নির্মাগকৌশল 
বড়ই চমৎ্কার। এতদ্বতীত, এককালে ঘষে ইঞছার বস 
মূল্য দাজসজ্জ! ছিল, তাহার কিছু কিছু পরিচয় এখনও পয 
যায়্। ইহাতে একটি বৈ ছু'টি ঘর নাই। দেওয়ালে-- খন কি 
ছাদেও, সর্বত্র অতিগুক্মকারুকাধ্য দৃষ্ট হয়। এখান হইতে 
বাদদাহ্ছের শয়নগৃহ পর্যাস্ত একটা গুপ্ররান্তা ছিল। কিন্তু 
তাহার কোন চিহ্ন আঞপ্কাল আর দেখিতে পাওয়া যায় লা। 

লরোবরের পুর্বধারে দেওয়ানী আম। পূর্বপার্থের 
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গ্রশস্তপ্রাঙ্গণোপবিষ্ট অমাতাগণকে তিনি এইথান হইতে সম্ভাষণ 
কক্সিতেন 1 

ইহ দক্ষিপেই হামাম বা ্গানাগার 1. এই ভগ্ন তমসারৃত গৃহ 
কোনকালে বিলামিতার চরমনিকেতন ছিল 1” আজ ইহা শৃল্, 
তগ্স ও ধৃপিমস্তিত। এই অগ্ধকার ঘরে এখন আর গবাক্ষনি:স্থত 
আলোকমালা। স্গন্ধপ্নে প্রতিফপিত হয় নাট আর পবনদেব 
ইহার মধুর সুরভি দিগর্দিগন্তরে বহন করেন ন1; সে সলিলাধারও 
এখন নাই। কালত্রোতে লব পরিবাঁ্তত হয়া গিয়াছে। 
অমরবাঞ্চিতধাম এখন জনমান্রশূন্ত ; কলক্ঠকৃজিতপুরী-_ 
সঙ্গীতমুগ্ধ রঙ্গমহাল এখন শৃগাল কুকুরের অপ্রিক্করবে চিরধ্বনিত | 
এই তিন দিনের জন্তই ত মামর। কত অহঙ্কার করির1 থাকি? 
এই- ক্ষুদ্র মানবজীবন ধারণ করিয়াই চারিপ্নিকে “আমার আমার” 
ববউখিত করি! হকবারু ত একথা মনে হয় না যে, আজ 
যাগা আপনার ভাবিতেছি, কালের -একটী ক্ষুত্রতরঙাঘাতে 
তাহাই কাল অঅন্ের হস্তে তাড়িত হইগ়! যাইবে ! 

জলাশয়ের ঠিক দক্ষিণেই খোয়াবগা ব। সতরাটের শয়নগৃছ। 
এই দ্বিতল অট্টাপিকায় নানাবিধ সুন্দর স্ন্দর চিন্র অঞ্কিত ছিল। 
এখনও তাহাদের অস্প্চিন্কু কতক কতক দৃ্ট হইয়া! থাকে। 
এই ঘরেরই একটি দ্বারসন্তিহিত কোনও আমনে বসিয়া, বাদদাহু 
দৃর্তরের কাধ্যাদি পর্যাবেজ্গণ করিতে পারিতেন। অত্রাটের দপ্তর 
থানা এই মলের বহির্ভাগে_দক্ষিণদিকে অবস্থিত। খাসমহল 
বাঁ বেগমমহলের অধিকাংশ ঘরই এই শঙ্বনুগৃহের সহিত খপ্ত- 
দ্বারপথে সংলগ্ন ছিল। | 

আমর! এখান হইতে দক্ষিণে অগ্রসর হুইনা, ক্রমে পর্ব- 


১৬1 উত্তয়পশ্চিম -ভ্রমর্ণ। 
মিয়ে অবতরণ করিলাদ | কত ভগ্ধ বাড়ীঘর আমাদের পার্থ 
পড়িয়া রহিল, তাহাদের কথ। এই স্ত্রগ্রন্থে বর্ণনা করা অস্স্তধ। 
এন্ধপ ছোট আখ্যারিফার কফেবলমাজ প্রধান প্রধান ভটর্ধা স্থান- 
গুলিরই উল্লেখ হুম্মিতে হইতেছে । 
পর্বতনিয়ে একটা ক্র পুফরিণী ও ততীরে হাকিমের খাপ. 
তবম দেখিতে পাইলাম। এখানে অসংখ্য মৃত্তিকাগর্ডন্থ ঘর 
আবাবহারে ও সংস্কারের অভাবে দুর্ম হইয়। রছিরাছে। আমি 
অতি ছুঃসাহস করিয়া,একটী স্নামাগার ও অন্ত কতকগুলি সিধিড় 
তঙদামকঘবে কতকক্ষণ বিচরণ করিয়া বাছির হইয়া আলিলাম।, 
হ্বানাগারটী ষে এককালে বড়ই মনোরদ ছিল, তাছা এইটুকু 
দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারিলাম । 
এন্তদ্বাতীত, ট'ণাকশাল, যোনী-কা-ছত্রী,নাগিনামদজিদ প্রভৃতি 
জাবও নেক দর্শনীয় স্থান আছে& তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই । 
বাহির হইয়া দেখি, টুপ, টাপ.বৃষ্টি পড়িতেছে। দৌড়িযা 
ফোনন্ধপে একারোহণ করিলাম। শকটচঢালক বন্ত্রাবরণে 
. মাকে উত্তদরূপ ঘেরিয়।,। এই প্রবলবৃষ্টির ভিতর দিয়াই 
ক্রতবেগে একা চালাইয়া দিল! আমরা ভিজতে ভিজিতে 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে আনিয়া ছ্রেসনে পৌছিলাম | 
রাহি ষ্টার সমগ্র ট্রেনে। কিন্তু অনৃষ্টধোধে গাড়ী খপিতে 
আদিতে ১১টা বাজি গেল। সারাদিনের পরিশ্রমে ও রাত্রির 
শক্চে আদার শদ্দবীর অবশ হইর। আপিতেছিল। কোন- 
রূপে চৈতন্ত রক্ষা করিয়া, রাত্রি ১২টার সময় আগ্রা! পৌছিলাম। 
তখন ক্লাস্ার দীপাবলি নির্বীপিভ হইঞছে। অসংখ্য- 
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স. 


অনপূর্ণরাজবর্্-_নীরব, নিস্তব্ধ ! তাহার উপর আকাশের কাল 
ক্েবগুলি চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিকাছিল। আমি কোনও 
্রকাঙ্জে প্র নির্দেশ করিতে কগ্লিতে সরাইফ়ে উপস্থিত হইলাম । 
বন্ত্াদি পরিত্যাগ করিয়া দেখি_তয়ন্কর পু্ধাবোধ হইয়াছে । 
দোকানপাট লব বন্ধ হই গিয়াছে) শৃতরাং আহার পাঁওয়। 
অসম্ভব । অদূরে এক ফেরিওয়াল! করেকথানা। ডালপুরী লই 
তখনও বসিয়াছিল। অন্ধকারের ভিতর তাঁছার পবনসন্তাড়িত 
প্রধীপরশ্মি তখমও মিটি মিটি, জলিতেছিল। আমি অগত্যা! 
তাহার নিকট হইতেই ছুই আন্ব। দিয়া চারি পয়সার জিনিস 
খরিদপৃর্বক জঠরানল নিবৃত্তি করিলাম। তারপর সারাদিনের 
পরিশ্রমান্তে, আমার ক্রান্তিময় দেহ বিরামদাছিনী নিদ্রার কোলে 
অমিশ্রিতশাপ্তিলাভ করিল। 

বুধবার ৮ই ফান্ুন। গত কল্যের পরিশ্রমে আজ শা 
পরিত্যাগ করিতে করিতে আটটা বালিকা গেল। উঠিয়া! দেখি, 
রৌদে চারিদিক ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে । তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া 
লইলাম। তারপর বেশতূষা করিয়া কিঞ্চিৎ জলবোগপুর্বক 
বাহির হইলাম । 

আজ আর বিশেষ কোথাও যাওয়া হইল না। সরাইয়েই 
একদিনের জন্ত বিশ্রাম *লইলাম। ক্রমাগত পরিশ্রমের পর এই 
বিশ্রাম ঘড়ই ভাল লাগিল । সন্ধার সময় একটু এদিক ওদিক 
হাওয়া খাইয়া আদা গেল। এই সময় কের যে শোভা হয়, 
তাহা পূর্বেই বণিয়াছি। আলও যেন এই দৃণ্ঠ নৃত্তন বলিয়া বোধ 
হইল । » 

আগ্রা, পাথরের সামগ্রীর জন্ত চির প্রসিদ্ধ । দোকানপাটগুলি 





১১৮ উত্তরপশ্চিম-ভ্রনণ। 


ফি চমতকার উমৎকার 'খোর্ধাইন্রব্যে পরিপূরিত | ইচ্ছা! হয়, প্রতি 
দোকানে দোকানে কতক্ষণ করিয়া দাড়াইয়। থাকিরা দেখিয়া 
লই। এতগ্বাতীত এই নগরী তৃলা,গালিচা ও জুতার, ব্যধসায়েও 
প্রসিদ্ধিলা কারধুদছে। 

'কাতি দেড়টার সময় 18, ৬. চি. লাইনে জয়পুর 'স্বান্্া করি" 
লাম। কিন্তু পাঠক অবগত আছেন, ইতিমধ্যে আমাকে মথুরা 
বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আদিতে হইয়াছিল । 
সেজন্ পূর্বে তাহাদের কথ। বণিয়া লইতে হইবে 1 








বৃন্দাবন। 

আমার সঙ্গে যে বাঙ্গাণীবাবুছইটা বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, 
তাহাদের নাম হরিবাবু ও অমৃতবাবু | বাবু "ছুইটী বেশ অমা- 
গিক। সেই একটুখানি সাক্ষাতেই আমরা পরস্পরের নিকট 
কেমন আম্মীয় হইয়া পড়িয়াছিলাম। ভীঁার! “আমাকে বড়ই 
বধ কারিরা লইক্া গিরাছিলেন। কিন্ত তবু স্াহাদের সঙ্গে 
. বেশী দিন থাকা আমার ভাগ্যে ঘটয় উঠে নাই। তাহার কারণ 
এই যে, আমাদের ভ্রমণ-প্রণালীর ভিতর এফটু পাথক্য ছিল। 
তাহারা আমিয়াছেন ধর্মার্জন কবিতে, ন্সামি আসিয়াছি বশ 
ভ্রমণ করিতে । আমার মত তাহাদের দর্শনম্পৃহা তত ছি না) 
আর থাকিলেও সে খুব মোটাসুটিরকম। বাস] ভাড়া করিয়া 
সঙ্গীর রধুনীর পাক থাইয়া তাহারা এক এক স্থানে দীর্ঘকাল 
আরামে অবস্থান করিতেন; আর দিনাস্তে প্রতাহ একটু একটু 
ঘুরিল্লা আপিতেন। সুতরাং আমার সঙ্গে তাহাদের বনিল ন1। 


ঙ & 
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াহাদিগ্রকে পরিত্যাগ করিয়া তিন চারি দিবল পয়েই আমি 
একদিকে মরিয়া পড়িলাম.। বিধার়কালে তাহাদের সরল বাব- 
হার ও অগ্রতিম স্গেহ দর্শন করিয়া, আমার কুমণের সহান্ভৃতি- 
হীন জীবনট। একবারে দ্রব হইয়া গিয়াছিল % তাহাদের ভিতর 
একজন বহিতেছিলেন, “ন্ুরেনবাবুর কি. একটুও মায়ামমত। 
নেই?” আমি নিঃশবে একটু মৃদু হাসিয়াই এ. কথার উত্তর 
দিলাম। কিন্তু সে কথা যাক ইতিপৃর্কের কথা বলিতে 
হইতেছে । [ও 

রাজি ১০॥০টার- সময় আসি; টি এই ছুট বাবু. 
তাহাদের দঙগীর দাসীটী,. এই পাঁচজনে ষ্টেসদে আসিয়! গাড়ী 
চাপিলাম |: মধুরার- গাড়ীগুলি জরপুরের গাড়ীগুলির চেয়েও. 
ক্ষত্রাতন ; কিন্তু পররিদ্কান্ছ পরিচ্ছন্ন বটে । এই গাড়ীতে একটা 
মজ। এই যে; মধুর! পর্যান্ত তৃতীয়শ্রেণীর ভাড়া, ও মধ্যমত্রেণীর 
ভাড়া! এক ৭ কিন্তু সাধারণ লোকে. এ খবরটা রাখে না বলিয়াই। 
-মধ্যমশ্রেণীতে ভত্তরলোকগণ একাধিপত্ত্য কন্দিয়। থাকেন । 

আমাদের সঙ্গীয় ত্রব্ধবাপী ভারি সেয়ানা লোক । চরস; 
গাজ।, আঁহফেন; কিছুতেই তাছর বিষ্ভার দৌড় কম নছে। 
সে খুব পাকা রকম একট! দম আটির়া নিজেই আমাদের ছিনিস- 
পত্রগুলি গাড়ীতে তুলির লইঙস; এবং দৌড়িয়! যাইয়। মধ্যম শ্রেমীর 
টিকিট করিয়া, আনি । তারপর বিছানাদির বন্দোবস্ত: করিয়া 
দিল্কা বর্সিল, “ঘুম! বাবা, কুচ্ছু,চিন্তা নেহি আছে--ছামি তোকে 
ভুলিয়া লিবেশ। আমি অগতা? শয়ন করিলাম । 

কিন্ত একথা শুনিয়। কেছ মনে করিবেন না ষে, ব্রজ্ববাসীরা 
নাধারণতঃই উন্নপ নেশাখোর হইক। থাকে । পাণ্ডা.কি' তাহাদের 









হুমীল ওঘর়াবান্‌। তবে কোখাওকোথাও পরসার বলটা 
ৃষ্ট হন বটে; কুলে তাহাদের : বের কোনরপ কট 
হয়না 

রাতি ১২/*টারু সময় আন নাদিরা, আদাফিগকে 
ষোসাফিরখানারই (51508 19৪৩0 ) একাংশে শয়ন 
করিনা থাকিতে হইল ।* কারণ, প্রাতে বই বৃন্দাবনের গাড়ী 
নাই। এখান হইতে বৃন্দাবন চাঁরিমাইপ দাহ দুরবর্তী। গাড়ী, 
তাড়া /৫ পয়সা । কিন্ত এই গাড়ী প্রভাতে ও সদ্ধ্যার স্থইবার * 
মাত্র গমনাগদন করিয়া থাকে । গাড়ীগুিও অন্তি ক্ষ কু 
আমরা কোনও রূপে এই ছঙ্জর় শীত উপেক্ষা করিয়া, উন্মু্ত 
পনশৃছে শয়ন করিয়া রছিলাম। কিন্ত তাঁও ফি ঘুমাইবার 
সাধা আছে? দলে দলে পাস্ডার বাঁক আসিয়া নাম, ধাষ ও 
পিত্ৃপুরুষ চৌক্গগোচীর খবর দাবী করিতে লাগিল, এবং আমা. 
দে মধ্যে কেছ কখন কোন বাপ-দাদার কালে ব্রজে আপিযাছি . 
কি না বারংবার জানিতে চাহিল। ইছাদের ভিতর কাহারও 
উপাধি দেড়ভাই, কাঁছারও উপাধি সাড়েচারিভাই, কাহারও 
আড়াইভাই ইত্যাদি। এই : ' লাঙ্গুলরূপী আধখান : কর 
অর্থ এই যে, তাহাদের ভাইদের ভিতর ধিনি বিবাহ, $ছেন, 
তিনি পুরা নছেন_মাধা। এই হিসাবে গপন! করিয়াই 
তাহারা দেড়, আড়াই ও পাড়েচাররূপে প্রকাশ রাহি 
থাকেন। 

যাহা হউক, সময় ত ক্সার বসিয়া থাকে না। তাহাদের খই 
অত্যাচার ও মাঝে মাঝে রেলওয়েপুলিসের উপদ্রবের মধ্যে 


& ৃ ১২১ 
ুদদীবম। টা 

বাকি রাত্রিটুকু প্রভাত হইয়। গেল। আমরা গাড়ী প্রস্তত 
দেখিয়া, তাড়াতাড়ি যাইয়া আত্লোহিণ করিলাম। 

মহুতাককত ছু'টা রেলওয়ে ছ্রেসন_-মথুরাপিটি ও মথুরাকেটন- 
মেন্ট। আমরা কেন্টলমেন্ট হইতে পডীতে উঠিগাছি। 
হিন্দুতীর্থ মথুরাভে ছাউনির অবস্থান আস্তার চক্ষে কেমন 
অপ্রীতিকর বোধ হইতেছিল। যেখানে প্রবল পরাক্রান্ত কংসের 
ভয়ে ভগবানকেও একদিন প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হ্ইন্ে 
হইয়াছিল, তাহা! আজ আর কাহারও অগম্য নছে। 
*. মথুরাদিটি হইয়া আমাদের “গাড়ী, বৃন্দাবনাভিসুখে প্রস্থান 
করিল। ই্টেসন হইতে সহ্র ভালরূপ দেখিতে পাইলাম না। 
আজ আমরা ব্রজধামে,-যেখানে ভগবান্‌ অনস্তলীলাখেলা করিব? 
গিয়াছেন,সেই ব্রদ্ধধামে! জীবনের মুকুলাবস্থায় জ্যোং!- 
পুলকিত নিশায় ঘরের বারাাঁয় বসিয়া, যখন পিসিমার সুধাময 
মুখে এইস্কানের বর্ণনা শ্রবণ করিতে ২ মুগ্ধ হইয়া পড়িতাষ, 
খন একবারও কি মনে হইয়াছিল যে আমার জীবনেও এই 
খখাপাহলননংন,শাণা একদিন উপস্থিত হইবে? অতীতক 
সুধাময়স্মৃতিষ্পর্শে এই পবিত্রপুরীর প্রত্যেক ধুলিকণা যেন আগ 
সেইব্দপ দুলতি ও গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে । শ্তাঙলপ্রান্তরের 
মাঝে মাঝে বনভূমির অপূর্ব শোভা, সাদ্ধপঞ্চমহলবংসরের তি, 





ভাপিকালোকে দ্বিগুণ মনোরম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 
আবার এই সকল স্বভাবন্থন্দর কাননগুলি বখন অকুতোভয়, 
হিংসাদ্বেষজ্ঞানবক্জিত শিখিকুলের রমণীয় " পদবিক্ষেপে € 
মানন্দকোলাঁহলে ধ্বনিত হইয়া উঠে, তখন দশকের অন্তঃকপণ 
ভক্তি ও প্রেমে এক অপন্ধপ স্বগ্ণায়ভাবে পরিপ্লুত হইয়া বায । 


১১ হ 
চি 


১২২ উন্তরপশ্চিম-ভ্রমণ | 


আমরা এইসকল স্থৃতিউদ্দীপক দৃশ্াবলীর ভিতয় দিয়া বেলা 
সাড়ে সাত ঘটিকার সময় বৃন্দাবন,গৌছিলাম। .... » 

বুন্দাবনের চ্ু্দকে চৌরাশীক্রোশ পরিধির মর্ধে ধঁজক ভুমি 
হীমাবদ্ধ। মথুরা, উযাকুল, মহাবন, ডিগ, গোবদ্ন ও বাপাকুপু- 
শ্রামকুণ্ড এই বজপুৰীর অন্তর্গত। যাত্রিকগণ বংসরাস্ত্ে, /দকবার 
করিয়া পদরজে এই পররধাম প্রদর্গিণ কেন 1 এই চৌরাশী- 
ক্রোশের ভিতরেই ভগণ নের বাল্যলীল! সমাপিস্ত তইয়ভিল। 





সেই সুমধুর লীলাখেলার স্মৃতি.) দশকের অন্বস্ত্ল স্পর্ণ কলিম, 
বৃগপত হর্মবিধাদের সঞ্চার করিয়া দেয়। আমরা ব্াকুলজদকে 
অবতরণ কৰি, পাঙার বাসায় গমন করিলাম । 

কিছু প্রথম প্রথম বন্দাবন দর্শন করিয়া ক্মাদাকে একটু 
নিরাশ হইতে হইল | বে বিহারকাননে ভীকদঃ একদিন নূকো- 
চুরি ধেলিতেন, তাহা আজ হঙ্মামালাপরিশোভিত নগরীতে 
পরিণত হইরাছে $ এখানেও পুলিসের থানা ৪ আফিম ব্সি- 
যাছে। শ্রীকঞ্ষের বিহার কাননে এইসকল সাংসারিক আবক্জন!. 
তীর্থ যাত্রীর চক্ষে বড় মনোরম নহে । 

আমরা পাণার বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখি, একটা ছোট 
পনর যুনক সহান্ত বদনে বপিয়া আছে। গে আদ'দগকে 
দেখিয়! খুব আদর যর করিল ও অন্ত একটা বানায় লট গেল 
কিস্ক সে নাস আমার সঙ্গীয় বাবু দ্'টীর পছন্দান্তকুণ উইল না। 
আমরা অতঃপর আরও ২৩ টা বাসা দেখিয়া অবশেনে নরহরি- 
দাসের কঞ্জে আশ্রয় লটলাম। এক,জ” শুনিয়া! কেহ মনে করিবেন 
না বে, আমর] লনাপত্রাদিশোছিত কোন বিহা্কাননে আমির! 
উপস্থিত হইয়াছি। বুন্দাবনের বাসাবাড়ীমাত্রই 'কুপ্ত' বলিয়া 
অভিহিত হয়। আমরা ঘথায় বাসা গ্রহণ করিলাম, তাহ! 


: বুদ্দাবম ।: ; ২৩ 
বন্ক্দেশাগত বাবাজী রি, একটা চক্মিলান ছিতল 
অন্টাঞিক্কা 4. রিও 

এখানকার বানি সাধারণতঃ নার 
করিতে হয়।. অন্ততঃ ্ানালাকপাটের সংখা! কম করা চাই । 
তাহাতে বা একটু অন্ধকার হয় সত্য. "কিন্ত দস্থারপী শু 
বাঙ্গপ্রিয় কপিকুলের হস্ত হইতে রক্ষা পাওছ যায়? রেনারস 
হইতে আরম্ভ করিয়), পশ্চিমো সর্বত্রই ইহাদের অল্লাধিক 
আধিপত্য আছে ; কিন্তু এখানে ভাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। 
এজন্য ঘরের দরজা কি জানাল কিছু উদ্মুক্ত রাখিয়া, একপদও 
অগ্রসর হওয়ার সাধ্য নাই । আমরা উপস্থিত হইতে না হইতেই 
কোথ! হইতে একট! ছুটিয়া আদিয়া, একথানা জুতা লইয়া 
প্রস্থান করিল। আঁমর! দৌড়িয়! বাহির হইতে না হুইতে, 
কপি গ্রবর সুদুর গৃহচ্ড়ে আরোহ্ণপূর্বক আমাদিগকে মুখ খিঁচা- 
ইয়া বিদ্রপ করিতে লাগিলেন । 

'বৃন্দাবনে জলের কল নাই। কুপের জলে কাজসম্পন্ন 
করিতে হয়। আমর! হাতমুখ ধুইয়!, একটু বিশ্রামান্তর বাহির 
হইলাম । সন্গীয় স্ত্রীলোকটা বাড়ী প্রহরায় রছিল। 

রাস্তায় বাহির হইয়াই বুঝিতে পারিলাম, এখানে বাঙ্গালীর” 
সংখ্যা অত্যান্ত অধিক। এমন কি, এখানকার অধিবাসীরা /'. 
তাহাদের স্বরচিত একরূপ বঙ্গভাষ! ব্যবহার করিতে পারে ।” 
রাস্তাঘাটে সর্বত্রই অনংখা বাঙ্গালীনরনারী দূ হইতে লাগিল। 
আমার বোধু হইতে লাগিল, যেন পশ্চিমের এই. ্বদুর প্রান্তে 
স্বদেশের একটুক্রা কেমনে আসিরা ছুটিঃা পড়িয়াছে। 

বৃন্দাবন খুব বড় সহর নহে, কিন্তু সমৃদ্ধিশালী বটে। এই 
্ 





১২৪ উত্বরপশ্চিম-দ্রমণ। 


সমৃদ্ধি বাণিজোবু নহে, রাপকীর নহে .-ভর্ির। ভক্তি প্রহ্তত 
অসংখ্যকীর্তি এইস্থানে বর্তমান আছে। ভারতের£ সুদ 
প্রদেশবানী ধনিগণউএইথানে তক্তির শোতে কোটী কোটা মুদ্রা 
ভালাইগা দিদা, কত কত কাত্তিনন্দির স্থাপিত করিয়। গিয়াছেন, 
তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়| এখান্ভর-পোর্রন্দির- 
গুলি বেনারদের না সন্কীর্ণ ও অপ্রশস্ত নহে।  নাদারপরভাদি- 
বিভূষিত মন্থর গ্রস্তরম্ডিত বছ্বিস্বৃত ঠাকুর্বাড়ীগুলি বুন্দাবনের 
অতুল সম্পত্তি; ভিতরে প্রবেশু করিলে নয়ন ঝলদিয়! যায়। 
ইহাদের এক একটা দেবতার ভরণপোষণার্থ বাৎসরিক সহজ 
সহত্ত্ মুদ্রা আয়ের দম্পন্তি নিদ্ধীরিভ আছে। এই মকল দেব. 
মন্দিরে প্রতিদিন মহাসমারোহে পুঙ্জাচার, আর্তি ও. ভাগবৎ- 
পাঠ হইয়া থাকে । 

বাজারে শাক, মূল, তরকারী প্রভৃতি আহাধা-দ্রবাদি 
ও নামাবলী, তুলসীর মালা ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই 
পাওয়া যায় না। ব্রঞ্ধধামের কুত্রাপি প্রাণিহত্যা। হইতে পারে 
'না। এইজন্ বাজারে মতস্তমাংস পাওয়া দুরে থাকুক, এই 
চৌরাশীক্রোশমধো শ্বেতাঙ্গগণও মৃগয়া করিতে অধিকারী নহেন। 

অগ্য একাদশী-বৃন্দাবনে ভাত থাওয়। নাযদ্ধ) জরিবাবু 
লুচি তৈয়ার করিবার জন্য ময়দা, ত্বৃত ও কাষ্ঠাছি খাহরণ 
করিলেন। নিছে পাক করার আমি কখনই পক্ষপাতী নহি) 
কাঙ্ধেই বড় ধারে কাছে গেলাম না। হরিবাবু সব ক্রয় করিয়া, 
অমৃতবাবুর তত্বাবধানে বাপান্ব পাঠাইয়াদিলেন। তারপর 
আমর! দুইজনে বমুনাতীরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম | 

বৃন্বাবনে মান্রকাল যাহা কিছু পুরাতন"চহ্ন বর্তমান আছে, 











ক 


হন্দাবন। ১২৫. 


৪ পপিিিপাপাপাপাশীপাপিসাপিসিপাপাাপিসিতিদাপিপিস্পিপাশিপিশিরাশিপাপিসিপিাহাপাপিসিশি১প তপশাপাপিািাাপিসিপাসিপাপপিশশি 


তন্মধ্যে যুনাকেই আমার সব চেয়ে ভাল: লার্গিয়াছিল। বদ্দিও 
ব'শীপবনিক্মংঘত আোতঙ্থিনীর  উঞ্জানগতিদর্শনসৌভাগা আর 
ঘটয়া উঠে না , যাদও সে চিরঞরত চির প্রসিদ্ধ ালজলের কৃষ- 
তের অস্তিত্ব অনেকদ্দিন'লোপ পাইয়াছে। তথাপি এই শোভাময়ী 
তরঙ্গিনী যেন ঈউষ্ই করুণকাঠে জাপনার অতীতকাহিনী গাহিতে 
গাছিতে রহিক্কা যাইতেছে । এখনও যেন দুরতটনিঃস্যত সঙ্গীত- 
ধ্বনির আবেগতরঙ্গ ক্ষাদ্র বীচিমালাস্রুম্পর্শ করিয়া, নাচিতে নাচিতে 
দুটিয়া আসিতেছে । টিন যেন মনে হয়, আবার 
বুঝি সতাসতাই দ্বাপরপূগের একটা আনন্দময় স্বপ্ন দেখিয়া আপনা 
বিশ্বৃত হইতেছি। 

কিন্তু ্গতের পরিবর্তীনের সঙ্গে বমুনারও বিশেষ পরিবর্তন 
সাধত হইয়াছে । পুরে যেখানে জল ছিল, সেধানে এখন মাঠ 
হইয়াছে; পৃর্ধে যেখানে কানন ছিল, সেখানে এখন জলজোত। 
উপদ্বীপাকার বৃন্দাবন, এখন আর ভ্রকোণ নহে) তবে বর্ষাকালে 
ল বৃদ্ধি পাইয়া যখন প্রান্তরাদি মগ্ন করিনা ফেলে, তখন ইহার 
পৃব্বরূপ কতক কতক প্রকটিত হয় বটে। পশ্চিমদিকস্থ তীর 
পরস্তরনিশ্মিত ঘাটসমূহে সীমাবদ্ধ । কিন্ত মোপানাধলীর নীচে 
জলের চিহ্নমান্র নাই । নদী ও ঘাটগুলির মধ্যে বিস্তীর্ণ বালুকা- 
চরের আবির্ভাব হইয়াছে । পৃর্বিকের তীর অনেকটা ভাঙলগিয়া 
গিয়াছে। পাকা ইন্দাপাগুলির ইঞ্টকনির্শিতপ্রাচীর গুলি মৃত্তিকা- 
রাশির সঙ্গে সঙ্গে সলিলগর্ভে লীন হইয়া! যায় নুই--তরঙ্গি নীবক্ষে, 
কোথাও কোথাও বা অপরতীরন্থ বালুকারাশিতে তাহাদ্দের উচ্চ 
মস্তক গুলি ভাসিয়। উঠিগ্নাছে । অত এব ইহা নিশ্চয় যে, বর্তমান 
বুনা,আজ পুরাতন বৃন্দাবনের ভিতর দিয় প্রবাহিত হইভেছে,এবং 


ছু 
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কোনকালে পরাপর-পর্যান্ত এই বিছার-কাননের বিদ্বৃতি ছিল। 
এই দিকে তভূমি অনেকটা কাননময়। কথিত আছে, এই বনা- 
চছাদনে ুর্ধাদেধবেকিফিত বিলঘে দর্শন দিতে ছইত। কুল,আত 
ও শ্তামবৃক্ষে চারিদিক আচ্ছাদিত । এদেশে কুলের অভাব [বলাই। 
উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নারিকেলীকুল একপর়সা ছুইপয়সাশরী্তি সের 
বিক্রীত হইয়া থাকে । তাও পয়ণ। দিয়া লোকে খুব কমই ক্রয় 
করে। কিন্তু বানরের! বনস্বান্থীকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলে। 
এজন ধন্ুব্বাণহস্তে সর্ধপাই একজনকে বাগানের তত্বাবধানে, 
থাকিতে হয়। 

আমরা বন্ত্রহরণঘাটে লামিয়া, বালুকারাশির ভিতর কতক 
দূর হাটিয়া বাইয়া স্নান করিয়া আনিলাম। প্রবাদ এই যে. এই 
ঘাটেই শ্রীকৃষ্চ গোপাঙ্গনাগণের বন্ত্রহরণ করিয়া, কদস্বশাখার 
আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। উহার চিহুন্বরূপ পাগ্ডাগণ 
একটা পুরাতন কেলিকদন্ববুক্ষ আঙ্গও যাত্রিকগণকে দেখাইয়। 
থাকে ; কিন্তু এই বৃক্ষ যে তত পুরাতন, সেবূপ নিদর্শন কিছুই দৃষ্ট' 
হয় না। আমি অতঃপর একজন শিক্ষিত পুরাবিদের 
নিকট হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই বৃক্ষের 
বা ঘাটের সঙ্গে যে বস্ত্রহরণের কিছুমাত্র সংস্রব ছিল, তেমন তাধ 
হয় না। নন্দমভখনের নিকটস্থ যমুনাপুলিনেই এই »1পার 
মংঘটিত হয়) এবং তথায় এখনও একটী পুরাতন বৃক্ষ আছে,__ 
এমত শ্রুত হইলাম 4 

যমুনার জলে অপংখ্য কচ্ছপ কিলিবিলি লরিতেছে। 
এক একটা এত বড় যে, কালের আধিক্যে তাহাদের 
পৃষ্ঠে শৈধালরাশি জমা হইয়া গিয়াছে। দুরে বালুকার উপর 


ব্দাবন 1... ১২৭ 


করেকটা কুসতীরও হর্যাতগে আরাম রন উপরতাম করিতেছে, 
দেখিজ্ছ * পাইলাম কিন্তু “বন্দাধনের অলৌকিক মাহাছে 
তাছারা অতি নিরীহ ও ছিংসাঘেষবর্জিত এাঁচ্ছপগুলিকে ঠেলিয়া 
স্নান্দকরিয়া উঠ, কেহ কিছু বলিবে না) কেবল. আপন মনে 
৬০ বেড়াইবে। স্গেহের বন্ধনে কি না হয়? তুমি 
যদি জানাইতে পার যে, তোমার দুরভিসদ্ধি নাই, বিষধর 
পর্যযস্তও তোমার অনিষ্টাভিলা পরিত্যাগ করিবে অস্তে পরে 
, কা কথ? 1 
আমাদের পক্ষে এই দৃষ্ত নূতন) স্থৃতরাং একটু কেমন 
কেমন করিতেছিল। যাহ! হউক, কোনরূপে সাহসে ভরপুর্বক 
স্নান করিয়া উঠিলাম। নিকটে একট। পাও দাড়াইয়াছিল। সে 
উদ্ধশ্বাসে দৌড়িন্বা আসিপ্া, যমুনাতীরে উপবেশন করিবার জন্য 
আমা'দগকে ব্যগ্রভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল । আমর! 
তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্ করিয়াই বাপায় 
ফিরিয়া আদিলাম। 
আসিয়া দেখি, মেজের উপর লম্বা বিছানা নজ্জিত হইয়াছে। 
অমনি সটান শুইয়া পড়িলাম । এদিকে রান্াঘরে খুব ধূম পড়িয়া 
গিয়)ছে। অমৃতাবু পাচিকাঁকে লুচি তরকারী প্রস্বতের নানারূপ 
পরামর্শ দিতেছিলেন। হরিবাবুও তথায় যাইয়া] যোগ দিলেন। 
আমি এই অবসরে একটু ঘুমাইয়া লইলাম। 
বেলা চারিটার ময় আমাদের আহারাদি সমাপন হইলে, 
পাগ্ডাম্ধশয় আগমন করিলেন। ইনি খুব ভাল লোক; 
চরিন্ধও যেমন নিষ্ধল্। আকৃতিও তেমনি নির্দোষ ও .ক্রটিশূস্ত 
তখন হবিবাবু ও অমৃততবাবু একত্রিত হইয়া, পাগামহাশয়ের 
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সঙ্গে বখাকর্তবা পরামর্শ আটিতে লাগিলেন। পাগামহাশর * 
যাহা কহিলেন, তাহার মর্্ব এইরূপ) /_ বৃন্দাবন অতি পথিক ঘবীধ, 
এরপন্থান অগতে আবজ্মাই। তগধান্‌ বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগপূর্ববক 
বুন্দাবনবাস আকাজ্ষ। করিয়া থাকেন। এখানে আনিকা রীতি. 
মত কার্ধযাদি সম্পন্ন করিতে পারিলে, মোক্ষণাভ ৮০ 
সকল কাঙ্জ করিতে অক্ষম, তাহাদেরও অন্ততঃ গোবিন্জী, 
গোগীমোহন, মদনমোহন প্রতিতি আদিদেবতার সমীপে ও 
যমুনাতে ভেট দেওয়া কর্তধ্য । $ডারপর নিধুধন, শিকুপ্তাবন ও 
পঞ্চক্রোশীও ভ্রমণ কর। চাই । নতুবা বুন্দাবনগযনের উদ্ষেহ্াই 
থাকিতে পারে না। 

তারপর যত্তদূর সম্ভব সংক্ষেপ করিয়া [তানি ষে একথানি 
খরচের তালিকা প্রস্িত করিলেন, তাহা এইফপ। এতদপেক্ষা 
কম খরচ সম্ভবপর লহে বলিয্বাই, যাজিকদিগের সুবিধা 
লিপিবদ্ধ করিলাম | 


পঞ্চদেবতার সমীপে পাঁচটা ভেট ১৪ 
 যযুনা-পূজ। ১২ 
পুষ্পাদি %১০ 
নিধুবনপ্রবেশের ফি 1/* 
নিকুপ্ধবন প্রবেশের ফি 1/5 
পাগ্ডাঠাকুরের প্রণামী ৭ 
বা ৪ ₹১০ 


পাণডাঠাকুরের বদ ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না” বেশ 
লোক-_দিবা হ্ানিগূর্ী; অথচ গান্তীধ্যের অভাব ছিল না। 
দেখিয়া মানার থু ভক্তি হইস্াছিল। তাহার ছোট ভাই 


৫ 


বৃন্দাবন । ১২৯ 


পাপাপাস৮১০০ 


আমারই সমবরস্ক। তিনি আমাদিগকে, লইয়া অপরাহ্তে 
পৰিত্রম্ণার্থ বাহির হইলেন । আ্সামরা প্রথমেই যাইয়া নিধুবনে 
উপস্থিত হইলাম । চিত 

তীর্বস্থানগুলি আন্তকাল 1[,2৫) উতর 1700 126 
এর মীন উঠিগাছে । পয়সা খরচ করিতে পার, ঢুক__নতুবা 
কোথাও প্রবেশ করিবার যো নই | পার্থিব পয়সার সঙ্গে এই সকল 
অপার্থিব দর্শনীয় বস্তগুলির কি সম্পর্ক আছে, তাহা একবারও 
কি কেহ হাদরঙ্গম করিতে পারে? এই অর্থোপার্জনের ফলে, 
"এই সকণ পবিভ্রস্থান গুণ প্রতারণার লীঙ্গাকেত্র হইয়া উঠিগাছে। 
জীবনোপায়ের এক নৃতন পন্থা দর্শন কারয়া, অনেকে সামান্য 
শিলাখগুনাত্রকেই ক্রিম দেবদেবীতে পরিণত করিয়া, যাত্রিক- 
দিগকে প্রতারিত করিতেছে । যাহ! হউক, উপায় নাই, আমরা 
পাচ আন! ফি দিয়া কাননপ্রবেশ করিলাম । 

নিধুবন আরসে নিধুবন নাই ) কৃত্রিনতার স্পর্শে স্বভাবের 
স্বভাবানীন্দর্যা তিরোছিত হইয়াছে। যে মুভ্তকাননে 'ভগবান্‌ 
সথাপারবেষ্টিত হইয়া, কত কত অভ্ভুতি লীলা সম্পন্ধ করিয়া 
গিয়াছেন, তাহা আঙ্গ প্রাচীরবেষ্টিত । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তাগুলি আজ 
প্রন্তরুমাগ্ুত। যেখানেই শ্রীরুষ্ক কোনও লীলাখেলা করিয়া 
গিয়াছেন, সেইস্থানেই একটা নব প্রতিষ্টি তইষ্টকালযের উদ্ভব 
হইয়াছে । দেখিয়। শুনি বড়ই নিরাশ হইতে হইল। ছোট 
ছোট দুক্তাবৃক্ষগুলি পুত্াতন বলিয়া বোধ হইলেও, তেমন . 
পুরাতন কি না সে বিষয়ে সন্গোহ আছে । তবে তাহাদের 
শোভা, বেশ মনোরম বটে। এই সামান্ কুণ্জের ভিতরেই 
এমন লুকোচুরি খেলা যায় যে, খুঁজিয়া বাহির করিবার সাধ্য 

হু 











7 € 
১৩৬. রর উন্বরপশ্চিম-ভ্রমণ। 


পসাশাপাপপিশিপাশিিপপিপিপীসাপসিসাসিপসিশাপিসিসিসাশিপাসপাশিসিসা পাশাপাশি পাপসি্পাাপশিিস০ 


নাই। এখানকার একটা সম্পূর্ণ প্রস্তরমণ্ডিত ছোট জলাশয়ের 
নাম-বিশাখাকুণ্ড। একদা ফাধববিনোদ্দিনী বনভ্রমণকালে 
পিপাপিত হইলে, মাধব, বিশাখাসথির হস্তস্থিত দওগ্রহণ করিয়া, 
এইথানে কূপথননপুকক জলোত্তোলন কয়েন। সেই অবধি 
ইস্ছার উৎপাত্ত হইয়াছে । এইখানে যাত্রিকদিগঞ্রে-হ৭্পশ 
করিয়া মন্ত্রাদি পাঠ করিতে হয়। & | 

এখান হইতে বাহির হুইপ্লা আমর বংশ্রীবট, গোপেশ্বরশিব, 
ব্হ্মচারীর মন্দির, লালাবাবুর াড়ী ও শেঠের দেবাপয় দশন 
করিলাম । ॥ 

বংশীবটে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন । প্রাঙ্গণ- 
মধ্যে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ, তছপরি অসংখ্য রাধিকামুর্ঠি বিরাজ 
করিতেছে । বৃক্ষনিষ়ে স্বন্দর প্রস্তরখোদিত' রাধার চরণমুগল 
স্থাপিত হইয়াছে । একপার্খে দেবালয়; প্রাঙ্গণের চারিদিকে 
উচ্চ প্রাচীরে অসংখ্য রাধাক্কষ্চের যুগল-মূর্তি চিত্রিত আছে । 
ইহার নিকটেই গোপেশ্বরশিবের বাটী। শ্রীকুষ্ণের একাধিপত্য 
বৃন্দাবনরাজ্যে এই একটাধাত্র শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে । এত- 
দ্যতীত এখানে অন্ত কোন দেবতার অধিকার নাই । এই শিব- 
লিঙ্গসম্ন্ধে পাগার। গল্প বপিয়। গাকে বে, একদিন তগবানের 
নামগানে রূজকামিনীগণ মন্ত হইলে, দেবাদিদের মহাদেব *ন্কি- 
গদ্গদচিন্তে বুন্দাবনে আগমনপুর্বক তাহাদের সহিত স্ত্রীবেশে 
নৃতা করিতে থাকেন । পরে ধরা পড়িয়া বিশেষ লজ্জিত 
হইলে, ভগবান ্রীরুক সন্ষটদয়ে তাহাকে এইস্থানে বাসের 
অনুমতি প্রদান করেন। তদবধি বৃন্দাবনে গোপেশ্বরশিবের 
অধিষ্ঠান হইয়াছে । 
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পপ পাপা পাপা পাপ১০১০পাাশাএ 
পস্পাপাস পাপা 
পপি 


পু 
টড লাবিয়া বসিয়া. আ রি টি রঃ ছেলে ূ 
ছে, দেখিতে পাইলাম। এখানে 
রী তিনটি সুষ্ি স্থাপিত হইয়াছে। তা, £থের নাম, ক্রমে_ 
৮৬ রাধিকাগোপাল ও নৃতাগোপাল ॥ 
লালাবাবুগ*বাড়া খুব শুক্ষার্ত । সপ, ৮৮ তাগিশপা ০০ 
দিন অপরান্ধে ভাগবত পাঠ হইয়া থাকে । বছলোক ভক্তি" 
সহকারে মধুরকঠ্োচ্চারিত, (দে. অধৃতলহরী পান করে। 
,আ্মরাশ্ড কিরৎকাল শ্রবণ করিক বাহির হইয়া] আসিলাম | 
শেঠের দেবমদ্দির বৃন্দাবনে এক মহতী কীর্তি। প্রবেশ 
করিয়াই কেললাগ্রাহীরের মত প্রকাণ্ড দেওয়াল দেখিতে পাই- 
লাম। মম্মুখেই বৃহৎ ফটক। ইহার পরেই প্রস্তরম্ডিত 
আঙ্গিনার পার্ে প্রস্তরযোপানাবলিশোভিতা পুফরিণী । এই 
আঙ্গিন। ত্বতিক্রম করিলেই, একটু পর পর দুইটি বহু পুরাতন 
বত্যুচ্চ সিংহ্ধার,_ইছানের কারুকাধ্যের শোভা! অনির্বচনীয়। 
এই ফটক ছুইটির আক্কৃতি ও গঠন প্রথালী দেখিলেই উহাদের 
প্রাচীনত্ব স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে । ইহার পরেই দেবালয়ের 
নতুস্থ প্রাঙ্গণে কুবেরপ্রতিম শেঠের, অদ্ভুতকীর্তি স্বরঘনির্থিত 
ত্মালবুক্ষ। ছোটকাে যথন এই বৃক্ষসন্বন্ধে গন্প শ্রবণ করিতাম, 
তখন ইহাকে পত্রগুজ্ছপরিপুক্টবৃক্ষ বলিম্াই মনে হইয়াছিল; 
কিন্ত আঞ্ধ এই চিরাতিলষিত ছবি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মে ভার 
ভিরোছিত হইল।. ইহাকে বৃক্ষশ্রেণীতুন না৷ করিয়া, স্তন্তন্মে 
পরিচিভ করিলেই গ্তায়সঙ্গত হইত্ব। কারণ, ইহাতে প্পুষ্াদ্ 
কিছুই নাই ;_-সমস্ত্টা গাছ, কেবলমাত্র রঙ্জুআকর্যণে দেহরক্ষা 


অপি 
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করিয়া, উচ্চনুস্তাকারে দাড়াইয়। আছে। যাহা হউক, বহু অর্থ" 


. নির্ষিত এই অভ তসতসত দেখিতে নয়নরঞ্জন বটে । 


রত 


ঘেবালয়েও কম টাকা ব্যয় হয় নাই। 'জর্বন্র খেত প্রন্তরের * 
ছড়াছড়ি। বৃহৎমন্দিরের ভুইপার্ে ছ্‌ইটি জুদীর্ঘঘরে অন্যান্ত দেব- 


দেবীও স্থাপিত আছেন। বামপার্থে র্শনচজেরর সাকা রগ? 
অঞ$কের গু!সংহমু্, এবং দাক্ষণপার্থের ঘরে শেষের র কুলগুরুর ও 


রাম, লক্মণ, তরত, শক্রয়াদির শিলামৃততি স্থাপিত: আছে। 
অবশেষে আমর] " গোবিন্জীর বাড়ী যাত্রা করিলাম। 
গোবিন্জী বৃন্দাবনের সর্ব প্রধা) দেবতা । এতবড় দেরালয় 
আর ব্রজপুরীর কুত্রাপিদৃষ্ট হন ন!। যাইতে যাইতে রান্তার 
একস্বানে আসিয়া পাও! বলিল, "ইসথারই নাম যমুনাপুলিন) 
এইখানে বিয়া শ্রীরাধিকা ক্রন্দন করিয়াছিলেন 1” “যমুনা- 
পুলিন” শব্ধে যে কেবলমাত্র একটি নির্দিষস্থানকে বুঝাইত, 
এমন কথা আমি আর কথন শ্রবণ করি নাই | বলিতে কি, এই 
পাণ্ডারা আপনাদের দেশসদ্বদ্ধে কিছুই খবর রাখে না। বোধ 
হয়, বাঙ্গালীগো ধামীগণের আবির্ভাব ন! হইলে, সমস্ত ব্রপুরী 
আজ অক্ঞানতার তমসার় লুকায়িত থাকিত। চৈতন্তশিত্য রূপ- 
সনাতনের অনুগ্রহেই আজকাল আমাদের ভাগো এই সহত্র সহতর 
বৎসরের পুরাতনপবিভ্রধামদর্শন ঘটিয়া উঠিতেছে। যাহা হউঞ্চ, 
বমুনা-পুলিনে ত যমুনার চিহ্ন কিছুমাত্র দেখিতে পাইলাম ন। 
এইস্থান হইতে যমুনা সরিয়া যাওয়া অপেক্ষা, কালশোতে এই 


স্থানটুকুরই যমুনাগর্তে লীন হওয়া অধিক সম্ভবপর ছিল বলিয়া 


আমার মনে হইল। যাহা হউক,দেবমন্দিরাদিবোষ্টিত এই 'বালুকা- 
ক্ষেক্সে কিয়ংকাল উপবেশন করিয়া আমাদিগকে “রজ" ( বুন্া, 
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বনের বুলি) গ্রহণ নি হইল। ছেবিগাই: রি ধুলিসম্পত্ি 
লইরাই একভন বুদ্ধিমান লোক একটি চিশির উপর উপবেশন- 
পূর্বক বেশ ছু'পয়সা ব্যাপার করিয়া লই হছে ]. 

নুলীতানমাখুদ, আরঙ্গজেব ও কালাপাহাটের কপায় ভারতে 
প্রাচীন দেবমনিরের অস্তিত্ব একবপ লোপ পাঁ্য়াছে। বুন্দাবনে 
গোসিস্ট গোপীনাথজী ও মদনমোহনের »গ্রাচীনমন্দিরতরের 
এখন আর সে সুদ্ধি নাই-_হিন্দৃদ্বেধী আবঙ্গজৈনের ধ্বংসক্রীড়ার 
সাক্গীত্বরূপ কেবলমাত্র ভগ্রাবশের বিস্তমান আছে | তাহাদেরই 
সন্নিকটে মৃতনবাড়ীতে বিগ্রভগণ |।শ্রর পাইয়াছেন। এই সকল 
''দেবালয়ের গানে যে আশ্চর্য্য শিক্পলিপি মুদ্রিত ছিল, দ্যা এই 
গন্দবাদ্ধপমাটের কিঞ্িন্মাত্রও সহান্টভূ'তি আকর্ষণ করিতে পারে 
নাই। ধর্দুর্ধেষের নিকট গুণের ম্ধ্যাদা আোভতাড়িভ বুক্ষপত্রবহ 
কোথায় ভাসিয়া গিষ্কাছে। 

গোবিন্জীউর প্রাচীনমন্দির সমগ্রকুমণ্জলে একটা বিশেন 
দর্শনীয় সামগ্রী। অদ্চুতশিল্পাপস্কৃত এই বিশালসৌর, প্রাচীন হিন্দু 
স্বাপতোতিকর্ষের এক প্রকট উদাহরণদ্থল | ইহার সে সৌষ্ব, 
মে মহিমানিতকলেরর এখন অনেকট! খাটো হইয়। খির!ছে 
সত্য; আবগ্বজেবের কঠোর আদেশে এই গগনস্পর্ণা অষ্টরালিকার 
গর্বোনতমন্তক একবাপবে ভাঙ্গিয়। পড়িয়াছে বটে ; তথাপি এখন ৪ 
থে সৌন্দর্যারাশি ও কবীর বিভা। ইহার প্রতি প্রস্তরখাণ্ডে কুটি 
রহিয়াছে, তাহা জগতে অতি দুলভ আজ এ ভগনস্ত পরাশি- 
দশন[ভিলানে দূবপূৰান্তর হইতে শত শত নৈগেশিক পুরি 
এইস্থানে আগমন করেন ও শতমুখে ইহার আশ্চর্য টা 
কৌশলের ছু প্রশংসা করিয়া যান। বতদূধ জানা গিয়াছে, 
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তাঙ্কাতে ই অপূর্ব দেবমনদির অঙবরাধিপতি মানসিং কড়ক 
নিশ্শিতি বলিরাই আন্ুমিত হর | অগ্থর দুর্গের রম্যাবাস গুলি 
এই. রাছপুতবীরের  প্রগাঠ  স্থাপক্যাগরাগের এযিচয 
প্রদান করে। 

এই ভগ্রমন্দিরের পশ্চতেই নবগ্রতিষ্টিত দেবালয়। আমা- 
দের প্রবেশপথেই, “অসংখ্য ফুলওয়ালী সন্ভপ্রস্কুটিশ' এঙ্মবাশি, 
স্তবকে স্তবকে সাজাইয়া বসিরা আছে। সন্ধ্যার লোহিতরাগে 
দিগন্ত উদ্ভাদিত। আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে, বহুলোক 
ভিতরে ছুটিঘাঞে। চারিদিকে নভীরকলোল উদিত হইয়াছে । 
এই স্বর্গীর শোভা দর্শন করিতে করিতে আমরা ভিতরে প্রাবেশ 

কনিলাম। সম্ুপেই দপ্ুরধানা; এখানে আমাদের নামধাম ৪ 

ভেটের পরণী দেশ করিতে হইল । হরিবাবু, গোলিন্জীন্ন একটা 
ভোগের জন্য নর আন! পরস। জমা দিলেন। ভোগ পাঠাবার 
স্থবিধার জন্য আমাদিগকে বাসার ঠিকানা দিতে রা তার- 
পর আমর! ছু'টা দু'টা সুস্বাদ্ব লাড্ডু, প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, 
শন্যদ্ধার পণে বৃহ দেবপ্রাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলান। 

এইখানে প্ররূতই এক আনন্দবাজার বগিয়াছে। অগনিত 
প্রদীপরশ্িমালা, জনতা ভেদ করিয়।। শ্বেতরু্প্রস্তরম্ডিত স্বচ্ছ 
গ্রাঙগণে অবগরমত মুক্তারাশির সৃষ্টি করিতেছে ।  দেরমন্দিঃ “৭ 
বারাগুয় দরজার নিকট বহুনরনারী দেবদ্শনাকাক্ছ্ষায় হুত.করে 
উপবিষ্ট । স্থান গিপিতেছে না,-তবু অনেকে কষ্টে াষ্টে দেহরক্ষ। 
করির! মাছে। 

মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। আরতি আরস্ত হয় নাই ;--দেবদর্শনের 
এখন ৪ কিছু বিলঙ্গ জাছে। পদ্দানুরালে ঠাকুর সাজগেছ করি 


বান ] 


তেছেন। ] পেসারের ঠারবারীন আনিকা কিছু 
কডাকড। ৬কাশীধামের বিশ্বেশবর, অর্থপূর্ণ 'ব অন্থান্ বিগ্রহ্থের 
মত একীনকার দেবতানা তত লিবারেল নহেল। যে কেহ 
হঠাৎ মন্দিরে ঢুকিয়! তাহাদের দর্শনপাভ করিত পান্লিবেন না। 
ঠাকু গা ৫ আহারবিহার ও নিদ্রার জন্য বি ভক্প সময় নিদিষ্ট 

আছে; তখন দু একজন সেবক ব্যতীত অগ্ঠের প্রবেশাধিকার 
নাই । সময় সমর জন প্রাণীবানরেরই গৃহ প্রবেশ নিষেধ 

ক্ছিক[লপরেই, চারিদিকে স্মূল রব উ খত হইল। ফটকের 
নিকট নহবতখানায় ভে ও রত বাজিদ্ধা উঠিপ। শাক ও 
ঘণ্টযুর রোলে দেওপ্রাঙ্গণ ঘন ঘন ধ্বনিত হইতে লাগিল। “জয় 
জয় রবে উন্মন্ত হইস্জা দীনবেশে কৌগীনধারী হরিভক্তগণ নাম- 
গান জুড়িয়া দিলেন সে মধুর সঙ্গীতরবে আকৃষ্ট হইয়া, দশক. 
গণ চারিদিক হুইতে দৌড়িয়া আলিতে লাগিল! তখন যে ঠেলা- 
ঠেপি ধাক্কাধাক্কি আরস্ত হইল, তাহ) অবক্রব্য । আমরা কোন- 
রূপে দেহ রক্ষা করিরা, এক কোণে দীড়াইফ়া রহিলাম । 

হঠাৎ দরজার যবনিকা অন্তর্থিত হইরা গেল। তখন সেই 
বিশ্বমনোমোহন গোবিন্জীর ও রাধারানীর দুর্লগ যুগলসুরতি দশন 
করিয়া! মনে যে অভূততপুর্বভাবের সঞ্চার হইল, তাহার বিকাশ 
একমাত্র কল্পনাতেই -সম্ভবে -লেখনীঅগ্রে পুস্তকান্কে নহে। 
দর্শনমাত্র শত শত মন্তকগুলি, ছিন্নকদ লীবৃক্ষপ্রায় একসঙ্গে 
মৃত্তিকাষ্পশ করিল; যেন মহারাঞাধিরাজনমীপে শত শত 
অপরাধী শঙ্কাকুপিত প্রাণে আত্মসমর্পন ক্রিয়া পতিত রছিল। 
প্রাঞ্ণে অদংখা নরনারী লুষ্ঠিত হইয়া জিহ্বাগ্রে রজ (খুলি) 
স্পশ করিতে পাগিল। সেকি দৃণ্ত,তাহা ত বুঝাইতে পারিব- না! 








১৩৬ উত্তরপশ্চিম-জর্মা। 


কিনারা শাপলা ১০৮৯০৯০২০০০ 


নিখিলবরক্ষাওপতির ৬ই গৌরধময়প্রকাণের নিকট পার্থিব 
রাজানহারানগার প্রঈীসাক্ষাহংব কত তুচ্ছ, রত সামান্ত | খৃষ্ 
ভক্তি! ভক্তি ?-এমন ভক্তি কে' কবে দেখিক়াছে 1 অ্রধ্কাথাও 
দেখিয়াছ কি! অঁ্ুমর। গব্গদৃ'চতে দেবদর্শন করিয়া গোণী- 
নাথ জিউর মন্দিরাভিদুখে প্রস্থান করিলাম । 

পুরাতনমন্দির দশন করিয়া, দেবদশন ব্পর্রতে গেণাম। 
ভেটের স্থান হইতে অষ্রাপিকামধ্যস্থ একটী সরুপথ অতিক্রম 
করিয়া! মানরপ্রা্ষণে প্রবেশ করিতে হয়। 

ততক্ষণ আরতি শেষ হইয়।ীগয়াছিণ ; আমরা দেবদর্শন ও. 
প্রসাদ গ্রহণ করিরা প্রত্যাবর্তন করিপাম। সারাদিনের পরিশ্রমে 
সুনিদ্রায় শব্বরী গ্রভাত হইল। 

পরদিন অতি গ্রভাষেই পাগ্াঠাকুরের ছোট ভাই ছর,লাল 
আসিয়া উপস্থিত-_-পঞ্চক্রোশীভ্রমণে যাইতে হইবে। পঞ্চক্রোশী- 
ভ্রমণ অর্থে-বুন্দাবনের পঞ্চফ্রোশপরিধি প্রদক্ষিণ করা। হাত 
মুখ ধুয়া নগ্রপদ্ধ বাহির হইলাম । ৃ 

পৃর্ধেই বলা হইয়াছে, বুন্নাবন উপত্বীপাকার--ষধুন! উত্তর- 
-দিগে বক্রগামিনী হইয়া পৃর্বেপশ্চিমে প্রবাহিতা হইতেছেন। 
এই বক্রগন্তিতে যে কোণের হ্থষ্টি হইয়াছে, সেই স্থান হইতে 
নদীতট বহিয়! বরাবর পুর্বাভিমুখে যাইপ্ল, আমাদিগকে খুরয়া 
পশ্চিমদিকের যমুনাতটে উপস্থিত হইতে হইল । নদী --উঞ্চল।, 
কুলুনাদিনী ও প্রহ্নাদিনী। সৌরকরপ্রদীপ্র পেকমন্দির- 
নিংক্যত সোপানময় ঘাটগুল প্রফুল্লভাব ধারণ করিয়াছে । আমর! 
পুর্বতীরে কেশীঘাট, ধীরসমীরথাট ও রাঁজঘাট দর্শন ক্ররিলাম। 
কেশীঘাটে ভগবান, কেশাদৈত্যের প্রাণবিনাশ করিয়াছিলেন 


বৃন্দীবম । ূ ১৩৭ 


বলা ফবিত, হয়। হবীরসমীরথাটে একটা, প্রাচীন বটবৃক্ষ 
প্রদর্শন করিয়া ছল্সলাপ কছিল, “এই বৃক্ষে বসির কানাই বলাই 
মীর সেবন “করিতেন |» রাজঘাটের নিকটে এখন আর নদীর 
চিহ্নদান্ত্র নাই । পাগ্ডারা এই স্থানের সহিত একটা বাঙ্গালা 
শ্লোকেরনন্জ্র তৈয়ার করিয়া লইয়াছে, তাহা এইরূপ । 
রীকষঞ্চ, গোপিনীগণকে নদ্দী পার করিয়া দিতেছেন, আর 
প্রিয়সথী রাধাকে নিেোশ করিয়া বপিতেছেন ;- 
আর সথিকে পার করিঠে 
ল'ব আনা আনা) 
গ্রী সথিকে পার করিতে 
ল'ব কাণের সোগা। 
বৃন্দাবনের সর্কান্রৎ এইরূপ বাঙ্গাণা ছড়া প্রচলিত আছে। 
পৌরাণক তত্বের সঙ্গে ইহাদের যে কিছুমাত্র সংশ্রব নাই, 
তাহা বু্ষিদান্ পাঠক্ষমারেই বুবিতে পারতেছেন । বঙ্গ- 
দেশাগত, বৈষ্।কবিগণের কল্পনা গ্রস্ত অনেক কথাই এখন 
স্থানীয় পোকের নিকট এতিহাসিক তন্বরূপে পরিগণিত 
হইতেছে। 
এইখান হইতে আমরা পুর্নতট পরিত্যাগপৃক্ষক পশ্চিমাভি" 
মুখী হইলাম । পথেই অটলঁবন, এবং বনের ভিতরেই অটলঘাট। 
এই বনে কষ রাখালবাপকগণেব_ সহিত গোারণ. করিতেন । 
প্রাস্তরের মধো ছোট ছোট ঝোপগুলি বেশ মনোমুগ্ধকর, দেখিলে 
কল্পনার দ্বার প্রপারিত হইয়া যায়। ইহারই সন্নিকটে দাবানল- 
কুণ্ড ও কামারবন। দাবানপকুত্গের চারিদিক পাথরে বাধান। 
যমুনার ঘাটে ঘাটে যেমন যাত্রিকগণকে মন্ত্রপাঠ করিতে হয়, 





1 


১৩৮ উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ। 


এ সাপাসিসাসিসিসসিিসসাপাসপিপিসিসিসিশাপিসিসিপশাতসাশিসিপীিসিপাশাসিপপাপপাপিপাপিসিগ। 





শী 


এখানেও তদ্রপ। , কামারবনে সাধুদগের একটী প্রকাও 
আডডা আছে। (কেবলমাত্র যাত্রিগণের দানের উপরই তাঙা- 
দের উপপ্রীবিকা নির্ভর করিয়া থাকে। ইছারই" কিছু দুরে 
জয়পুরের মহারাজার প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ী নির্মিত হইতেছে। 
আমর! প্রবেশ করিয়া কিছু কিছু দেখিয়া আসিলামু$ ব অপ- 
ধাযাপ্ত অর্থরাশি ব্যগ্সিত হইতেছে, ভাহাতে এই মন্দির যে কালে 
বুন্দাবনের একটা প্রধান দেবালষে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মহারীজ আপন রাজোর যত বহুণুল্য 
প্রস্তর এই মহতকাধ্যসম্পাদনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। তদুপরি 
স্ব্ণরৌপ্যের আমদানী ও যথেষ্ট হইয়াছে । 

এই লব দেখিতে দেখিতে আমরা পশ্চিষতীরে উপনীত 
হুইলাম। দূর হইতেই মদনমোছনের "পুরাতন মন্দির দৃষ্ট 
হইল। নদীকৃলে অত্যুচ্চ মুস্তিকান্তূপের উপর এই মন্দির 
স্থাপিত হইয়াছিল । এখন ইহা ভগ্র। গোবিন্জী ও গোপী- 
নাথজীর গ্তায়' মদনমোহন ও নুতন বাটাতে রা টিতে বাধ্য 
হুইয়াছেন। মদনচোছনের বাটীর সম্মুখেই শু ই/টৈতন্তাদেবের 
সমাধিমন্দির ও তদীয় শষ্য সনাতনের আশ্রম। স্তপনিয়ে 
কিছুদূরেই 'কালিয়াদহ' ঘাট ও গোপালঘাট। এদিকের ঘাট- 
গুলি সকলই পাষাণমণ্ডিত। কিন্ত নিকটে নদী নাই, যমুনা 
অনেক দুরে সরিয়া গিয়াছেন। মধ্যে কেবল বিস্তীণ বালুকাময় 
প্রান্তর । কালিয়দহে শ্রীরুষ্ণ কালিয়দমন করিয়াছিলেন! 
_ নেই স্ৃতি রক্ষার' জন্য, ঘাটের উপরে একটা ছোট মন্দিরে পহজ- 
ব্দন সর্পরা্জের উপর শ্রীকূ্চের মৃদ্তি স্থাপিত হুইয়াঁছে। নিক. 
টেই একটী পুরাতন বৃক্ষ । পাগ্ারা বলিয়া থাকে, এই 


বৃন্দাবন। ১৩৯ 


পা পপাপিপাসপাপিপাসিিসপিসপসা পপি পাপিসগাশসিগ পিপি পিপাসা অিপপাপািপাসসাসপিপিসাাসিসপাপি 


গাছ হইতেই ভগবান্‌ যমুনাগর্ভে লন্ প্রদান করিয়াছিলেন | 
গোপালঘাটে নন্দ ও যশেদার বৃহৎ প্রতিমূর্তি স্থাপিত। কৃষ্ণ, 
কালিযদমনাথ জলমগ্নর হইলে, যশোদা। “হা! কষ্ণ, হা গোপাল” 
রবে এইস্থানে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সেইজন্ত ইছার নাম_- 
গোপখরাঘাট। 

এখান হইক্টে আমর! অনংখ্য সিড়ি বাহিয়৷ মদনমোহনের 
বাটাতে গ্রেলাম। তথা হইতে নৃসিংহঘাট প্রভৃতি আরও ছু'এক 
স্কান পরিভ্রমণ করিয়া পুনব্লায় কেশীঘাটের নিকটেই বন্ত্রহরণঘাটে 
_পাঠক জানেন, ইহা রি বন্ত্ররণঘাট নহে- আসিয়! 
পৌছিলাম। এখানে যমুনার জলে আমাদিগকে পাগুার চরণ- 
পূজা করিয়া, পঞ্চক্রোশী মমাপন করিতে হইল । 

বেলা ১১। টার, সময় বাসার ফিরিলাম। পথেই বিহ্বারী- 
সাহার প্রপিদ্ধ দেবমন্দির। আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া কতক্ষণ 
দেখিয়া লইলাম। এমন ন্ুনার ও নয়়নপ্িপ্ধকর আধুনিক 
মন্দির বৃন্দাধনে আর নাই। এমন ভক্তও বুঝি আর নাই । 
মন্দিরের বারাগ্ডায় দরজার সন্মুখে, হরিতক্রগণের পদরজ 
প্রত্যাশার তাহার একটা প্রতিমূর্তি চিত্রিত হইয়াছে। এই 
পুণ্যময় দেহছাথর উপর পদক্ষেপ করিতে আমার প্রবৃত্তি ও 
সান্কসে কুলাইয়া উঠিশঃন। । এক একবার মনে হইতে লাগিল, 
বদি এই মঠপুক্চবের একবার সাক্ষাৎলাভ কবিতে পারিতাম, 
তবে বরং তাহার পদধু'ল গ্রহণ করিয়াই ধন্ত মানিতাম। 

মন্দিরটী আগাগোড়া শ্বেত প্রস্তরমণ্ডিত। এই সকল সুদৃশ্য 
প্রস্তরথন্ডে ঘে মনোরম কারুকাধ্য প্রদশিত হইয়াছে, তাছা 
তাহার অতুজনীয় হরিতক্তির মতই ছুলভ। বারাগার 


€ ্ রঃ 
১৪৪ উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ। 


প্রস্তরস্তন্ত গুলি দেখিলে, কেমন এক অভিনব ভাবের সঞ্চার হয়। 
প্রচ্ছ নির্খবল প্রস্তরের সাজনজ্জীহীন এই বাকা বাক! থাম গুলি, 
মানবের সৌনদরধাপিপালার তৃশ্টিসাধন করে। অস্রালিকার 
সম্মুখে স্থুসজ্জিত ক্ষুদ্র বাগান 1 সিংহাদি নানারপ প্রস্তরথোদিত 
মৃস্তি ইহার শোতা বর্ধন করিতেছে । মন্দিরের $-চ$ার্ে 
এইরূপ নান৷ প্রতিমূর্তি বিরাজ করিতেছে । দূর হইতে দেখিলে 
মনে হয়, যেন কোন স্বর্গীয় চিত্র, কোন অপারথিবভাম্করের 
অপূর্বরচনাকোৌশলে প্রন্কৃতিতে গরিণত হইয়াছে । 
বাসায় ফিরিয়া দেখি. গোবিন্তীর প্রসাদ আসিয়াছে-_অন্ন, 
ডাল, শাক, তরকারী, টক্‌ ও পরমান্ন। আমরা তক্তিভাবে 
উদরপূর্ণ করিয়া আহার ফরিলাম। তারপর এই দীর্ঘভ্রমণের 
পরিশ্রমভার লঘু করিবার জন্ত শয্যা গ্রহণ করিতে হইল। 
বৈকালে আবার মদনমোহন সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। 
কথিত আছে. গোবিন্গ্গীর মুখম গুল, গোপীনাথজীর বক্ষঃগল, 
এবং মদনমোহনের-পদযুগলের সহিত, ভগবানের এ ঞ্র প্রত্যঙ্গের 
বিশেষ সাদৃশ্ত আছে। আমাদের কেবল ই। করিয়। দেখাই 
সার হইল। ব্রজবাসিদের সত সহশ্র গল্পের ভিতর কোন্ট। 
সত্য এবং কোন্টা ক্ল্পনাগঠিত, তাহা নির্ণ॥ করিবার উপধুক্ক 
বিদ্ত। ছিল না। কাজেই চুপ করিয়া দেখাই সুবোধের ক 
মনে করিলাম। বে একট। কথ, আমার বেশ জান। 
ছিল ঘে, প্রকৃত গোবিন্ডী এখন বুন্দাবনে নাই। বর্তমান বিগ্রহ 
সাহার নকণ প্রতিমূর্তি মাত্র। হিন্দুদেধী আওরঙ্গজেব দেব- 
মন্দির লুঠন করিতে আসিপে, মিবারাধিপতি রাপা' তাহাকে 
আপন রাজ্যে লইয়া! যাইতেছিলেন। কিন্তু পথে একস্থালে 
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শপাশেপিপপিপাপিপাগািপিশিপিপাশাপপিপসিপাশিত। পাপা পাশপাশি 


রথচত্র মুৃততিকাবদধ হইলে পর, . কিছুতেই তাহাকে আর স্থানা" 
স্তরিত করা গেল না। এই স্থানের নাম নাথুরার। সেই 
অবধি গোঁকিদ্প্রী নাথুদ্বারেই আবস্থান নিন 
ছেবের গ্রত্যাবন্তনের পর, বুন্দাবনে তাঠার নকলমৃঠি প্রতিষিত 
হইয়াছে মাত্র। সুতরাং ভগবানের ব্দনমণডলদর্শনপৌভাগ্য 
আমাদের ভাগ্যে বিয়া উঠ নাই, বলিতে হইবে। এই যবন- 
ভূপতির রোষানলে ব্রজধামের অনেক , দেবতাকেই এইরূপ 
পলারনতৎপর হইতে হইনাছিন্ড। তবে কেহ কে পরে 
সবাসিরা স্বস্থান গ্রহণ করিতে সমু হুইয়াছেন। 

এখান হইতে আমরা নিকুঞ্জবনাভিসুথে ধাবিত হইলাম। 
নিকুঞ্জবনের নাম শ্রবণ করিলে অনেকেরই মনে ভাবাস্তর উপ- 
স্থিত হয়। ভাগব্দুর্ণিত চিরকবিত্বময় নিকুঞ্জকানন কবির 
অনন্তসম্পত্তি! দূরদূরাস্তর হইতে ভক্তগ্রণ কন্পনানেত্রে এই বিহবার- 
কানন দন কারয়া,মানন্েদ অভিভূত হইয়া পড়েন। কিন্তু হায়! 
মানবের হস্তে ইহার অশেষ অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে। কুগ্দল- 
শোভিত এই রম্য কানন নিধুধনের স্তায়ই প্রাচীরবেষ্টিত ও 
পাঞ্ডাগনের ব্যবসাক্ষেন্ত। 

এখানে অপংখ্য ধানর বনতি করিয়া থাকে । তাহাদিগকে 
কোনওরূপ আহাধ্যদ্রপ্যাদি না দয়, একপদও অগ্রসর হইবার 
যে। নাই । ইরিবাবু, পাণ্ডার উপদেশানুবায়ী এক পরসার চান! 
(ছোলা ভাঙ্গা!) ক্রয় করির! আগে আগে প্রবেশ করিলেন। 
তাহার দুর্ভাগ্য, তাই ভান কাপড়ে করিগ্া লইয়াছিকেন। 
খুপিতে খুপিতৈ কিছু বিলম্ব হইয়া গেল,আর অমনি শত শত বানর 
একবারে লন্ গ্রদানপূর্বক তাহার উপর পড়িস্া কাপড়চোপড় 
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ছিন্ন ডি করিয়া টা এই আকসসিক রাগে আমর! এক 
বারে ভয়াড়ই্ট হইবা পড়িলাম। যাহ? হক, থাগ্যবা 
পাইকা তাহারা একে একে সরিষা গেল) আমরা পথ পাইকাম। 
এই অন্তু বীরত্ব শ্রত্তাক্ষ করিলে তাহারা যে একদিন লঙ্কাবিডয় 
করিয়াছিল, সে বিষয়ে অনেকেরই প্রতীতি জন্মিবে 1 এছাঙা ভীত 
তাহাদের মারও অনেক অদ্ভুতকীর্ডি এতনেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে | 
অনেক সময় কোন ও.অট্রালিকার ছাদ হইতে রাস্তা পার হইয়া 
অপর ছাদে গমন করিতে হইল, তাহারা! গমনশীল পথিকের 
মন্তকে লাফাইর। পড়িয়া, পুনব্ার প্বিতীয় লাফে অপর পারে 
গমন করে। আমর! স্বচক্ষে এন্সপ একটা দৃপ্ত প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি । 
নিকুগ্গবনে প্রবেশ করিরাই, সম্মুখে একট শ্রাম হমালবৃক্ষ 
দেখিতে পাইলাম। পাঠক হয়ত, পুস্তকে শ্তামতমালের নাম 
কতই শ্রবণ করিয়াছেন--্বচক্ষে কথন দর্শন করেন নাই | আম।. 
দের দেশীর তমালবৃক্ষের সঙ্গে ইহার কিছুমা£ সংশ্রব নাই | গাছ. 
গুলিও তত বুহৎ নহে তব পত্রগুস্ছের একটা শ্বাদলশোভা 
আছে বটে। কিছু স্বাভাবিক শৌন্দর্যো, কিছু ইতিহাসের গুণে 
এই শোভা বড়ই মধুর লাগিযাছিল । পাণ্ডা কহিল, এই বুক্ষ 
বনু পুরাতন | শ্রীপ নবনীন্ত ভক্ষণ করিয়। ইঞার. অঙ্গে চুস্তমর্দন 
করিয়াছিলেন; সেই অবধি ইগার প্রতি গাইটে শাইটে এক 
একটী করিয়া শালগ্রষ শিলার স্থাই হইছে! বাস্তবিক, শাখা- 
প্রশাখার সন্ধিস্থলে'চক্চকে কাল মন্থন শিলাকার পদাথ বর্তমান 
রহিয়াছে, দেখিতে পাইপাম । হস্তার্পন করিয়া দেখিলাম, উছারা 
বৃক্ষলংবনদ্ধ রুতরিম প্রপ্তরথ নহে) বৃক্ষের অংশবিশেষই রী ন্ধূপ 
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নত হইয়াছে। ক্ষটাও প্রাচীন বলির মূলে হইল । ভোলা- 
নাথ চন এইু গ্ছটা দর্শন করিঙ্ঃ বলিয়া পিছন, [9 ২] 
21079412065 60৪ 05517100958 ৪, 7116£ ০ 219৮8 ৪80- 
1011.” এপান হইতে আমরা ললিতাকুণ্ড দর্শস করিতে গেলাম । 
ললিতী-কুখ্ ও বিশাখাকুণ্ড একই আকারবিশিষ্ট | তাহাদের 
ইতিহাসও প্রায় উপ্য। নিধুবনে বিশাখার বংণী লইয়া শ্রী 
তৃষিত-প্রণঞ্জিনীয় জন্য মৃত্তিকাখননপূর্দক সলিল উত্তোলন 
করিয়াছিলেন, আর নিকুগ্রত্ন বংশী 'যাগাইয়াছেন-_-সখি 
'ললিতা। এ বিষিয়ে আর নিরব বক্তব্য নাই । 

কাননের পশ্চাপ্তাগে এককোণে শ্রীকৃষ্ণের বিহবারকুণ্ত, একটা 
ছোট অনতিপরিদর ইষ্টকালগ্নরূপে বিরাজ করিতেছে। এখানে 
তগবান্‌ আঙ্গ৪ $গাপিনীগণের সহিত রজ্নীবিহার করিয়। 
গাকেন। অট্রাবিকাভিতরে একটা ছোট পালস্কে প্রতিদিন 
নন্ধ্যাকালে নানাবিধ স্গৃদ্ধিকুম্বমে অপুর্ব শযা। রচিত হইয়] 
.থাকে।. রাত্রি স্টার পর আর কেছ এ কাননে প্রবেশ করিতে 
গায় না। নিখাশেষে যখন পাগাগণ উপস্থিত হন, ভখন নাকি 
এই রচিত কুহ্থমাবলি ইতপ্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্ট হয়। একথা অবিশ্বাম 
করিলে, পা গ্রাগণ যাত্রিদিগকে সন্ধাকালে গৃহে তালাবদ্ধ করিয়া 
যাইতে অন্থুরোপ করে যে কেহ পাচটাকা বায় করিয়া এই 
রহস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। প্রাতঃকালে তিনি 
স্বহস্তে কুলুপ খুলিয়া গৃহ পরীক্ষা করিয়া লইবেন। আমরা 
নানাকারণে এ কৌভুহল চরিতার্থ করিতে পাঁরি নাই । শুনিলাম, 
২৩ জন কৌতৃহলাক্রান্তব্যক্তি এই রহস্ত উদ্ঘাটন করিবার জন্য 
নিশাকালে কাননমধো লুক্াছ্িহ ছিল । পরদিন তাহাদিগকে 
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আর জীবিত দেখ! গেণ না। সেই আবধি কেহই আর এই 
দেবকাননে রতম়াপন, করিতে ্লাহসী হন না। 
এখান হইতে আমর! বঙ্কবিহারী ও রাধিকাঁধফভ দর্শন 
করিয়া, নিত্যানন্দের পীঠ দশন করিলাম । বৃন্দাবনবাপিগণ 
এই স্থানকে বড়ই সম্মানের চগ্ষে দর্শন করিয়া থাকে। * 
বৃন্বাবনের গোর়ামণি শালগ্রামের কথা হয়ত অনেকেই 
শুনিয়া থাকিবেন। এতবড় শালগ্রাম আর কুত্রাপি দু হয় 
না। ওঞ্জনে সোয়া মণ বলিয়াই ইহার নাম পোয়ামোণি শাল, 
গ্রাম হইয়াছে। 
আঙ আমার বৃন্দাবনে শেষদিন। কাল প্রত্যুষেই এই 
পরিজধাম পরিতাগ করিব) তাই পাণ্ডার ৰাণায় বিদান লইতে 
গেলাম। আমাদের পাগামহাশগ় বৃদ্দা্ঘনের ভিতর বেশ 
বিখ্যাত লোক । অনেক রাঞ্জা, মহারাজা, জনিদার তাহার 
শিব । বাড়লঠনস্থশোভিত তাহার সুসজ্জিত বৈঠকখানাঘরে 
বুলোকের আগমন হইয়াছে । আমরা যাইতেই অতি সমাদর- 
পূর্বক গ্রহণ করিলেন। কতক্ষণ সুমধুর বাক্যালাপের পর 
আমাকে যথারীতি বিদার দিলেন। আমার নামধাম তাহার 
বিশাল খাতায় স্থান পাইল। ইনি আন্তান্ত পাগ্ডাদের সঞ্ঠ 
অর্থগৃর্ণ, নছেন। আচারবাবহারে ইহার প্রকুষ্ট এমাৰ 
প্রাপ্ত হইয়াছি। 
পরদিন প্রতাষে গাত্রোথান করিয়া, ৭ টার গাড়ীতে যথুরা- 
ভিমুখে প্রস্থান করিলাম । 
বর্তমান বৃন্দাৰনের সছিচ্চ ভাগবৎকধিত প্রাচীন বৃন্দাবনের 
কিরূপ পাদৃণ্ত আছে, এবং এতৎসম্বন্ধে পাগুদিগের গল্পগুলি 


ব্বদ্দীবন। ১৪৫ 
কিনুপ িশ্বাসযোগা, তাহ! হত অনেক পাঠকই জাদিবার হী জন্তু 
বিশেষ কৌতুহলী হইয়াছেন। কিন্ত এতাদৃশ ক্ষত গ্রন্থে সে 
সব বিষয়ের মাক আলোচন! অসম্ভব। এন্লিষয়ে দিনত 
দু'একটা কথ! আমার বন্জব্য আছে। ভাঁা এই $-- 

ভাঁগবদ্বণিত বৃন্দাবনের সঙ্গে বর্তমান বৃদ্দাবনের অনেক সা 
শ্তই লোপ পাইর়াছে--একথা স্বীকার্ী। বহুকাল ব্রঙ্ঘধাম প্রচ্ছ্ন- 
ভাবে অবস্থান করিতেছিল ; চৈতন্তদেব ওপ্রপসনাতনের অস্ত , ন্‌ 
পরিশ্রম ও অমান্থষিক ধারণাশকিতই ইদানীং ব্রজে অন্নেক 
তত্ব পুনরাবিদ্নত হইয়াছে। কিন্তু এনস্ঠ পাপ্ডাদদিগের লকল কথাই 
যে দৃঢ় সত্য, এমত বলা যাইতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ 
পাগ্ডাগণ স্বভাবতঃই অশিক্ষিত ও গল্পপ্রিয়। যাত্বিগণের মনে 
উৎসাহের সঞ্চার করিখার জন্ত অনেক অবথাবর্ণনার বিশেষ পঙ্ছ- 
পাত করিয়া থাকে । চৈতন্ভদোবের তিরোধানের পর, প্রতি 
দর্শনীয়স্থানের সম্বন্ধেই অনেক অতিরঞ্জিতগন্পের অবতারণা করা 
হইরাছে। বস্ত্রহরণঘাট তাহার গ্রমাণস্থল। বাঙ্গালী বৈষ্ঞনকাবি- 
গণের কল্পনা প্রহ্ত অনেক কথাই যে বহ্ৃগল্পের মৃলভিন্ি, তাহ 
নিশ্চিত। এজন্তই অনেকস্থলে পাগ্াদিগকে বাঙ্গাল ছড়ার 
আবৃত্তি করিতে দেখ। বায়। দ্বিতীয়তঃ, চৈতন্জদেবাবিক্ৃত নফল 
কথাই ঞ্রুব সত্য কি না,সে বিষয়েও সন্দেহ থাকিতে পারে। তিনি 
নিজেও এবিষয়ে একাঁদন সন্দিহান হইয়াছিলেন। তবে এই 
চৌরাশীক্রোশ পরিমিত স্থানই যে ত্রজধাম, এবং বর্তমান বৃন্দাবন, 
গোবদ্ধান, মথুরা, গোকুল ও মহাবনাদিস্থানগুলি যে গাছাদের 
প্রাচীন পীমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইক্কাছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের 
কারণ নাই। রীপসনাতন ও চৈতন্কদেব এ সঙ্ন্ধে অন্রান্ত ; এবং 
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তাহাদের পক্ষে পরাগাদিও যথেঃ আছে। বাহাহউক, , এই 
পাবতরপুরীর ছিশোতও দে আঃবিত হইয়াছে, ইহার গুপিকণা, 
মা স্পর্শ করির€ও যে মারা ধন্ত যনে করিতে পারির্ভেছি, ইহাই 
আমাদের মহৎ সৌভাগা--ইছাই বাঙ্গালীগৌরখের একঘান্জ 
্তস্ত । ব্ক্ধালীত্ক নিকট ভারতেন্। এই চিরখাণের কথ! এতদ্েশ- 
বাদিগণ বিস্বৃত হয় নাই 1 একজন্তই. বুন্দাবনের সব্বজ. আজ 
বাঙ্গালীর অধিকার, অসীম-_-অনস্ত। মানারে মন্দিরে আজ 
বাঙ্গানী সেবক-_বাগালী পৃ্ক। এঅপ্রই গোবিন্জীর মন্দিরের 
গ্রধান দেবকের কার্য 'কামদারী, কখন বাঙ্গালী ব্যতীত অপর 
কাহকেও অর্পিত হয় না। 
এস্লে আর' একটী কথা বল! বর্ততবা। যদিও বৈষ্ণবকবি- 
গণের কল্পনামাহাত্যোে বর্তমান বৈষ্ধশ্ম অনেকটা কৃত্রিমতা প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তধাপি এ বিষয়ে, ভোলানাথ চক্র তাহার “1581 
0£% 131900০ নামক ইংরেজীগ্রস্থে যে মন প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহার সঙ্গে আমার কিছুমান সহানুভূতি নাই। কেন নাষ্ট, 
সে বিষয়ে পুক্সনীক় রঞ্চিমবাবু তাহার “কৃষ্ণচরিত্রে* বিশেষরূণ 
উল্লেখ করিয়া গিকাছেন : ভোলানাথ চক্র একস্থলে বলিতেছেন, 
পহে কৃষ্চ,আমি তোমাকে কূটরাঞ্জনীতিজ্ঞ মহাপুরুষ বপিঞ। সম্মান 
করি,কিত্ত দেবতা! বলিয়া ধন্দনা করিতে পারিভেছিন।1” আবার 
স্থামান্তয়ে কহিতেছেন,_কূঝঃপীলা, খু্টপীলার কাল্পনিক অন্থকরগ- 
মাত্র বলিয়াই ধোধ হয়) কারণ, থৃষ্টেয় ও কৃষ্ণের নামের মাঝে ও 
কার্থাদির ভিতর বিশেষ একটা সাদৃশ্ত আছে । এজন ইহাদের 
একটার ইতিহাস আর একটীর উপর স্থাপিত, এমতই সন্তয় 1 
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ভোলানাথ চন ছন্দু বলিয়া! পরিচিত হইলেও, তাঁহার এই 
অপংবদ্ধ কথা গুলি হি্দুদ্ধেবি তারউ,পরিচয় দিতেছে। বৈদেশিক 
এতিছাসিক্ষগণের সহিত আমাদের যতই মতডেদ থাকুক, মহ্থা- 
ভারত যে থৃষ্টের জম্মের বহু পূর্বে রচিত হইয়াছিল, এ কথা 
সকলেছি স্বীকার করিরা থাকেন । এ অবস্থায় নামের সাদৃস্তে 
এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, থুষ্টকেই রুষ্ণের নকল 
ছবি বপিলে. অধিকতর সঙ্গত হয় । বিশেষতঃ, ্রীকষ্ণের যে দকল 
কাধ্যাবলির ভিতর তিনি খৃষ্টার /৪ লক্ষা করিয়াছেন, তাহা 
দেরও কতক কতক মহাভারতে উক্ত হইয়াছে! মহাভারতে 
অনেক কথা প্রক্ষিপ্ত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একটী 
প্রধান চরিত্রঃ অনেক সমালোচক তাহাকে এই গ্রন্থের 
নায়ক (7৩7) বলিম্! নির্দেশ কবিয়াছেন-_স্থতল্লাং মহাভার- 


তোক্ত কৃষ্ণচরিআ কেবলমাত্র কল্পনাসম্ভূত হইতে পারে না। 
বিশেষ রুষ্ণকে কুটরাপনীতিজ্ঞ বলিয়া. ভোলানাথ চন্্র নিজেই 


যখন তাহার প্রতিহাসিকতা স্বীকার করিয়াছেন, তখন এ কথা 
আর কোথায় দাড়াইতে পারে ! 

দ্বিতীয় কথা এই যে, ভাগবৎ যথনই লিখিত হইয়া! থাকুক, 
ইহাকে আমরা কিছুতেই বাইবেলের অনুকরণ বলিতে পারি না। 





শাহী সাপটি পাশ 
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যখন ভারতবাধিগণ রে্ছধর্নাত্রকেই দ্বণা কয যখন বিমল- 
জ্যোতিঃ আদর্শপুরুষ বুদ্ধদেবুকও ব্রাঙ্গগগণ আপনার বলিয়। 
গ্রহণ করিতে € পারিলেন না, যখন পার্শ্ববর্তী: *পরাক্রান্ত 
মুসলমানগণ ভাতে বর্মস্থাপনাথ বহুচেষ্টা করিয়াও কতকাধা 
হইতে পারেন নাই, তখন কোন এক দুরদেশ-সম্ভূত নবধন্মের 
কথ। শ্রবণ করিরা, ব্রাহ্মণগণ তাহার অনুকরণার্থ হঠাৎ ব্যস্ত* 
সমস্ত হইয়া উঠ্িবেনং ইহা কিন্ধুপে সম্তবে? আর কিরূপেই 
বা ভাগবতকার এই নবধন্মের আমৃলবৃত্াস্ত অবগত হই" 
বেন? তখনও এদেশে খৃষ্ী় প্রচারকগণের আবির্ভাব হয় নাই,. 
তখনও হিক্র বাইবেল বনুভাবায় সক্কলিত হয় নাই-_-কে তাহাকে 
এ সুসমাচার বিস্তারিত জ্ঞাপন করিল? তিনি কি করিয়াই 
ম্নেচ্ছভাষ! মাক বুঝিতে পারিলেন 1 * 
আর যদি এমত সম্ভব হয় যে, ভাগবৎ অতি আধুনক, তবে 
চৈতন্তদেবের কালে অবশ্তই কেহ কেহ এ কথা লিপিবদ্ধ করিয়! 
ষাইতেন। এত বড় একজন গ্রস্থকারের ইতিহাস পাচ সাত 
শতান্সীর ভিতর বিস্বৃতির অতল-গর্ভে একবারে লোপ পাইয়া 
যাইবে, ইহা। বড়ই অসম্ভব । 
হিন্দুগণ ধর্মের জন্ত কখন কাহারও নিকট খণী লহ 
হিন্দুধর্শে যেরূপ মৌলিকত। আছে সেরূপ আর কোথ'॥ পাই- 
বেন? বিশেষতঃ হিন্দুগণ ধর্মাস্তরমাত্রকেই অসত্য বলিয়৷ গণ্য 
করিতেন। এমতাবস্থায় তাছাদের দ্বারা এই প্রতারণামূলক 
ঘ্বণিত অন্থকরণ সম্ভবপর নহে। কবিদের কল্পনাম্পর্শে কুষ্ণ- 
চরিজ্র যতট্ট দুষ্ট হউক, ভাগবতকারকে আমরা এজন্য দোষী 
কৰিতে পারি না। 
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বিনি নীতা পাঠ করিয়াছেন, তিনি এই অপূর্ব সিদ্ধান্তে 
কিরূপে উপনীত হইতে পারেন, তাহ! আশ্চর্যের বিষয় বটে ! 


গ্োঝুল | 


বেলা ৮ টার সময় মথুরা গ্রেপনে নামিক্াই এক্কাযোগে 
গোকুল রওগানা হওয়া গেল। মথুরা হতে গোকুল পাচ 
মাইল দুরবন্তী। ধমুনাকুলে উপস্থিত হইতেই, অপর তীরে 
গোকুলের প্রালাদমাণা দৃষ্ট হইল। নদীকৃলে এই হ্ম্্যরাঁজি 
একটী সদৃঢ় ছুর্গবং শোভা পাইতেছিল । 

যমুনার উপর তরণীমালা সংযোজিত করিয়া সেতু নির্মিত 
হইয়াছে । আমর। পার হইতে যাইতোছি, এমন দময় একজন 
পাণ্ডা কোথ। হইভে ছুটিয়া আসিয়া, আমার পিছনদিকে একা 
চাপিয়। বমিল। তীথস্থানে ভিক্ষার জালায় ও পাগাদের অন্যায় 
দাধীতে পৃর্েই যথেষ্ট জালাতন হুইয়া গিয়াছিলাম। এখন 
ঘাড়ের উপর এক নুতন প্রভুর পতনোপক্রম অনুভব করিয়া, 
একটু চোকমুখ লাল করিগা গভভীরঙ্বরে বলিলাম, “আমার 
পাগ্ডার দরকার নাই-_তুমি অন্তত্র যাও ।* “কিন্তু কাছার গাধা 
ত্বাছাকে স্থানান্তরিত করে? সে আমার কথ। আমলেই আলিল 


না। পরন্ধ দেনাপাওনার একটা বন্দোবস্ত করিতে বদিল। 
$ 
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বুঝি নহি আমি বহাযধীন_একবন সানীর লোকের 
সাহাধা চাই বটে( চোকমুখ রাঙ্গানীট। একটা পলিসি (6০) 
মাত্র। তখন আমিও, যাহাতে ছু'পরস। কম করিক লইতে 
পারি, তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু আমাদের 
সন্ধিপত্রের পাকা বন্দোবস্ত হইতে না হইতেই, গাড়ী গোকুল 
গৌছিল । আমরা আর এ বিষয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য না করিয়া 
গ্রামে চুকিলাম। 

গোকুলের দালানগুলি প্রাফ়ই আধুনিক | পুরাতন প্রাসাদ- 
নিচয়ের নাহ! কিছু চিহ্ন ও ভগ্রস্তংপ এখনও বর্তমান আছে,” 
তাহা চারি পাচশত বৎসরের অধিক প্রাচীন হইবে না। 
গাড়ী হইতে নামিয়াই সম্মুখে একটা চতুর্দিকপ্রস্তরবন্ধ জলাশয় 
দেখিতে পাইলাম, ইছার নাম “পোতরাকুত্ত * যেদিন প্রীকুষ্ণ 
মখুরাতে জন্মগ্রহণ করিগাছিলেন, সেইদিন সেই সময়েই 
গোকুলেও নন্দ-গৃথিণী ঘশোদা। একটী কল্তাসস্তান গ্রনব করেন । 
কষ্টবরী ছুর্দান্ত কংসের ভয়ে বস্থদেব, এই কন্ঠার সঙ্গেই 
স্বীয় নবজাত সন্তান পরিবস্তিত করেন, নবপ্রস্থতি যশোদা, 
পরদিন এই কুণ্ডেই আপন বস্ত্রাদি ধৌত করিয়াছিলেন । সেই 
অবধি ইহার জল হিন্দুনরনারীর চক্ষে বিশেষ পবিদ্র হষ্টফকান্ছে। 
সম্থানলাভাশাঙ্জ ও সন্তানের মঙ্গলার্থ বহু সধবা বশী আজও 
এই স্থানে সাল করিয়। গাকেন । 
_ গোকুলের দেবমন্দির গুলি বড়ই ছোট ছোট । সঙ্কীর্ণ পথের 
চারে কষ ক্ষুদ্র কক্ষে এক একটী দেবতা! লইয়া, এক একঞ্গন 
পাণ্ডা ব্যবদা জুড়িক্কা বসিয়া আছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া- 
ছিলাম, গ্রাণান্তেও এখানে অধথা পরমা খরচ করিব না-. 
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করিও নাই। কিন্ত-এসন্য আমাকে /বেশ, সাচার, কথ! শুনিতে 
হইয়াছিল দেবতাদিগের মধ্যে, কোথা | ননদ-যশোদা, 
- কোথাও টোঁপিনীগণপরিবে্িত বালক ও বা দধিমন্থন- 
দ্ধধারিণী বশোদার মাতৃমুত্তি দেখিতে পাইররাম। এক্থানে 
গুতনা” রাক্ষীর বিনাপরৃত্ত দৃষ্ট হইল। আর এক মন্দিরে 
শীকষ্চের শৈশবকীলীন দোগন। নিশ্মিত করিয়া রাখা হইয়াছে। 
যাত্রিকদিগকে পুশোর লোভ দেখাইর়া,,এই দোলনায় ঝুলন 
দিতে বল! হয়) আর স্পশ কর! মাত্রই পয়সা ফেলিবার অনুক্্! 
প্রচারিত হই থাকে । আমি /গোটাকত রাঙ্গা রাঙ্গা চোক 
ও কড়া কড়া বচন হুঙ্জম করিয়া,গন্ধম্পর্শ পরিত্যাগপুর্ববক কেবল" : 
মাত্র চোখের দেখা দেখিয়াই যমুনাকুলে উপনীত হইলাম! 
এতক্ষণে পাঞ্জানহাশয় নিজমৃত্তি ধারণ করিলেন। 
যধুনা অনেকটা শুদ্ধ হইয়া শিক্লাছে) বালুকাচর ভাসিয়া 
উঠিয়াছে। এই বালুকাঁচর হইতে পাড় অনেক উ“চু। তটে 
সারি সারি অনেকগুলি পাষাণ-গঠিত ঘাট আছে। পাগামহাশয় 
নীচে নামিয়াই, বালুকারাশির ভিতর হষ্টাৎ বসিয়া পড়িলেন? 
শারপর আমাকে উপবেশনপূর্বক অঙ্কুলিমচযোগে একটা চতুষ্কোণ 
মণ্ডল স্বঞ্কিত করিতে বলিলেন। ছঃথের বিষয়, আমি তার কথার 
কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রদশন না করিয়াই, অন্তদিকে প্রস্থান করি- 
লাম। তখন দ্িনিও অগত্যা আমার পম্চাৎগামী &ইলেন। যে 
ঘাটে এই কাণ্ড হইতেছিল, তাহার নাম কেলীঘাট । গোপিনী- 
গ্ণ এই ঘাটে শ্রীরুঞ্চের বংশী চুরি কারিক়া নানারূপ ক্রীড়। 
করিয়াছিশেন-- এইরূপ কিংবদস্তি। 
ইহারই কিযে নন্দ্যশোদ। ঘাট । কথিত আছে, এই ঘাটে 
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রফণদছ যশোদা স্গানার্থ আগমন করিতেন । ইহাই উপরে 
দর্ম-প্রাকারাকা]র উন্নত বাসউবন। পাঁওারা ননদতবন বলিয়া, 
ইঙ্ছার পরিচয় দিয়া থাকেন। আমার নিকট উহা মোগল- 
রাজত্বের কোন দৃঢ় অদ্টালিকার উত্তম গঠিত প্রাচীর বলিয়াই 
বোধ হইল। ২ ” 

এই মব দেখ! হইলে আমি চারিগঞ্খা পয়সা ফেলিয়া! দিয়া, 
পাগ্ডার হস্ত হইতে কোনরূপে মুক্তি পাইলাম । তাছাদের একটা 
গুণ এই যে, কোনরূপে একবার রফাশেষ করিতে পারিলে, 
পূর্বগোলযোগ সকলই বিস্বৃত হইয়া যায়। তখন সন্তষ্টচিত্তে 
. ষাত্রিগণকে সর্ধাস্তঃকরণের সছিত 'সফল' প্রদান করিয়া 
থাকে । 
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মহাবন । 

গোকুল হইতে মহাবন একমাইল মাত্র দূরবর্তী। ব্রাস্তায় 
ছোট ছোট বালকগণ ধাত্রীর উদ্দেশে দল বীধিয় বসিরা থাকে, 
আর কাহারও সাক্ষাৎ পাইলেই পম্চাৎ পণ্চাং দৌড়িতে থাক । 
ইহা! বড়ই ছুঃখের বিষয় বে, এই ন্কুমারমত্তি বালকগণ জটারমের 
মুকুলেই এই দ্বশিত ভিক্ষাবৃত্তি অবগন্ধন করিতে শিক্ষা পার়। 
গাড়ীর পিছষ্ষন পিছনে অদ্ভুত অধ্ন্সায়ের সহিত দৌড়িয়া, 
তাহারা যে পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহার তুলনায় তাহাদের 
সামান্ত প্রাপ্তি কত অকিঞ্চিংকর! গ্থচ এই পরিশ্রমে জগতের 
কিছুমাত্রই উপকার প্াধিত হয় না । আমার মনে হয়, এই 


ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্তে তাহাদিগকে যদি কোনও দেশহিতকর 


রা . ষাীবন। : ৯৫৩ 


শীট পিপিপি পাটা পাপা সপাাসসিসপিা 


কাধ্যে উপধুক্তবেতনে নিযুক্ত করা, যার, তবে একদিকে. তাহা- 
দেখ যেমন অভাব দুর্রীভূত ও কষ্টের লাঘব হয়, অন্তদিকে তেম* 
নই দেশেখগ অশেষ উন্নতি লাধিত হইতে পারে? 

যাহা হউক, এই সকল ছেলেগুলি বেশ দুধ ও সহৃদয় বটে। 
বাঙ্গালীর ছেলের মত কূট প্রকৃতি ও বিদ্রুপপ্রিক্ন নহে। তাহারা 
আমাকে অতি সম্মাদরপুর্বক মঙাবন দেখাইতে লইয়া গেল। 
গ্রামের বাহিরে এক্াওয়ালা বিশ্রাম করিতে লাগিল। 

মহাবলের নাম শুনিয়া প্রপমতঃ ইহাকে একট। প্রকাণ্ড 
সকানন বলিয়াই আমার মনে হইঞ্জাছিল । কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
আন্যান্ত ভীর্থের স্তায় ইহার ভাগেও নিজ্জনত! ঘটিকা উঠে নাই। 
উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এও এক সর বটো। চারিদিকে 
ভগ্াট্াল্িকার স্পর্শ । এইখানেই না কি কোনদিন নন্দভবন 
প্রতিষ্ঠিত ছিল-_তাহার অবস্থিতির চিহ্ন আঙ্গও যাত্রিগণকে 
প্রদর্শিত হইয়া থাকে । একটী প্রকাণ্ড মসজিদের ভগ্নাবশেষরূপে 
এই চিহ্ন পতিত আছে। কোনকালে যে উহ। একটা হুন্মর হিন্দু 
মন্দির ছিল, তাহ নিশ্চয় । সারি সারি স্তস্তগুলির কারুকাধোর 
দিকে লক্ষা করিলে, একথা স্পষ্ট বুঝ। বায়। চৌরাশীটা সুদৃগ্ত স্তন্তের 
উপর স্কাপিত বলিয়া ইহার নাম চৌরাশীখান্বা হইয়াছে । 
পাণ্ডার। এই গৃহাকেই নন্দীভবন বলিয়া নির্দেশ করে, এবং ইহার 
ভিতরের কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র কুঠরীকে “্যশোদার শ্ৃতিকাগার,* 
“কুষের যষ্টাথর” প্রভৃতি নান! নামে পরিচয় দেয়। যাক্িদ্িগকে 
দেখাইবার জন্ত একটা দোলনা ও একটা দধিমস্থনদণ্ডও এক- 
দিকে রক্ষিত হইয়াছে । আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেখান 
হইতে বাছির হুইয়া আমিলাম। 





চা 


ক রি ছি সং 
১৫৪. উত্তরপশ্দিমন্দ্রমণ । 

ছেলের! তার গর আরও কর়েকটী দেবধষির দেখাইয়া, 
আমাকে বায় এক! রাখিয়া আসিয়াছিলাম, সেখানে লইয়া 
গেল। তাহাদের বালস্বলত ব্যবহারগুলি বড়ই বিগ প্রীতি. 
গ্রদ বোধ হইতেছিল। 





দ'উজী। 
মহাবন হইতে পূর্ণ চারিক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া-দাউলী । 
এখানে বলরামের বিশাপপ্রতিমৃত্বি ও বৃহত্মন্দির প্রতিট্িত, 
আছে। দেবালয়ের পার্খেই ক্ষীরপমুদ্রনামক জলাশয় । যাত্রিক' 
গণকে এইখানে ছগ্ধদান করিতে হয়; তার পরিমাণ যাছাই 
ছউক-.এক পর়সার হইপেও ক্ষতি নাই। মন্দিরের অন্তপাস্ছে 
শ্ীরুষ্ণের৪ একটা ক্ষুদ্র মন্দির স্থান পাইয়াছে। 

ছইধারে কহুদূরবিস্তৃতি শোভাসমান্বত অসংখ্য প্রাস্তরগুলি 
অতিক্রম করিয়।, 'মামাদের গাড়ী গ্রামের সমীপবন্ত্রী হইতেই 
-এছোট ছোট ছেলেরা আবার আপিরা পিছনে পিছনে দৌড়িতে 
আরম্ত করিল্‌। মহাবনের বালকগণের স্তায় ইহাদের অভিগ্রার় 
তত মহৎ নহে। অনেকেই এক পরসা, আধ পর্দা, এ৭গ.কি 
সিকি পয়সা ভিক্ষা পাইবার জন্ত এতাধিক পরিস.. করিতে 
ছিল যাত্জিগণের সাহায্য করা তাহাদের উদ্ষেপ্ত নহে। সে 
কি দৌড়! এই সামান্ত উপার্জনের জন্ত কেহ কেহ একক্রোশ 
পর্যস্ত দৌড়াইল। -আমি রঙ্গ দেখিতে লাগিলাম; সঙ্গে সঙ্গ 
ভারভের এই ছুর্দশামহ্ চিন্ব দেখিয়। চক্ষে জল আদঙেছিল। কে 
তাহাদিগকে এ পথ হইতে ফিরাইর়া আনিবে? কে তাহাদিগকে 


হজ. 858৫ 
কর্তৃধা-পথ পর্ন কা কানের, হুখের ও সত্যতার সবার 
উদক্ক করিয়া দিবে? এহ ছল ভিজদায়ামনাবা 'গ কতই 
ন মৃল্যবাদ্ণ কিন্তু অপান্জচালিত হইয়া তাহার দেশের কোন্‌ 
উপকার নাধিত করিতেছে? বারিগণের +কাষলুঠন করি! 
বৈদেধিকগণের ও সমাজের কি অনিষ্টই না, উৎপাদন ক্ষরি- 
তেছে? ভাবির চিত্তিথা মনে করিলাম, দিব ন1-- এক পয়সাও 
বায় করিয়া তাহাদিগকে এই অসংপথে চালিত হইতে উৎ- 
মাহিত করিব না। কিন্তু তাহাও কি পার! যায়? এই কোলা 
*শিশুগণের প্রাণপণ দৌড়, আর সঙ্গে সঙ্গে সকরুণ 'বাবুজী, 
লাঙান্ী_-ও বাবুজী, ও লালাজী” সম্বোধন দেখিলে ও শ্রবণ 
করিলে শদয় দ্রব হছ) তখন 156978১8107 এর 0171৮ কোথায় 
অন্তহ্থিত হইয়া যায়ঃ কে বাপিবে? তখন ফি আর এত ভাবিবার 
অবলর থাকে ? একটী ১৯।১২ বরের শিশুকে প্রায় তিন মাইল 
পথ এই রূপে দৌড়াইয়া, আমাকে বিলক্ষণ অগ্ুতাপানলে দগ্ধ 
হইতে হইয়াছিল! 
দেধমন্িরে উপস্থিত হইরা দেখিলাম, তুমুল উৎসব আরম্ত 
হইয়াছে । দোলযাত্রা প্রায় সমাগত । এই 'সমক্ধ ব্রশ্নধামে 
সর্বত্র মামোদলহরী প্রবাহিত হইতে থাকে । দেখিলাম, শত 
শত লোক,বৃহৎ নাটমঙ্গিরে,আবীরমণ্ডিত হইয়া,উচ্চৈ-্থয়ে সঙ্গীত 
আরস্ত করিয়াছে। কেহ কেছরা আনন্দমআোত সংযত করিতে 
ন। পারিঘ্া, উন্মত্তভাবে নৃতা করিতেছে । তাহাদের ফাগমণ্ডিত '. 
অন্গপ্রতাঙ্গ ও বেশডৃঘা। অপূর্ধব শোভাবিস্তান্গ করিয়াছে 
আহি বাইতেই পাগাদের মধ্যে সদা একটা উৎকট আখলন্দ- 
ধ্বনি উ্িত হইল। তন তাহারা সঙ্গীতাদি পরিভ্াগপুর্ব্বক, 


রঙ 








কী রী 
১৫৬ উত্তরপল্চিম-ভ্রমণ । 


মৃগানুলরণকারী সগরাজবৎ আমার দিকে ধাবিত হইলু। 
কোথায় বাঙ্গালা, দেশ, আর কোথায় দাউজী? এজন শিকারের 
বোধ হত, তাহার অনেক দিন লাক্ষাৎ পার নাই |” গাহাদের 
বলকম সকম দেখিয়া বাস্তবিকই আমার ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল । 

যাহাহউক, আমি কাহাকেও আমল ন। দিয়া, নিজে নিঁজেই 
দেব-দর্শনে চলিলাম। তখন তাহারা যে ভীবণমুর্ডি ধারণ করিল, 
তাহা চিত্রে হইলে দেখাইতে পারিতাম। দুঃখের বিষয়, আমি 
ইউরোপীয় পরিব্রাঞ্ক নহি_-ফটোগ্রাফের ক্ষার টগামারার 
ধার ধারি না। সুতরাং পাঠকের কৌতুহল চরিতার্থ করিতে ” 
পারিলাম না। 

মন্দিরের মধ বলরামের বৃহৎ কষ্মুর্তি একাকীই দণ্ডায়- 
মান আছেন ।ঘরের আর এক কোণে, রেবতীদেহীর গ্রতিমত্তি। 
বহু স্ত্রীপুরুষ দেবদর্শনে আসিমাছে। আমি এক প্নসার সিভ্রি 
ভোগ দিয়া, বাহরে আ.নয়। ক্ষীর সমুদ্র ও ্কঞ্চের মনির দর্শন 
করিলাম। হ'একছন পাও তখাপি আসিয়া লঙ্গে সঙ্গে খুরিতে 
লাগিল ও অযাচিতভাষে এটা, ওটা, প্রদর্শন করিতে লাগিল। 
ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইতে ছিণ,যেন আমার দৃষটিশক্তির প্রথরতা। 
সন্বদ্ধে তাহাদের বিশেষ সন্দেহ ছিল। | ৫ উন 

সন্ধ্যার প্রান্কালে পুনরায় মথুরাতে উপনীত হইলাম। এখানে 
ভাল গাল ধ্বশালা আছে? কিন্ত একক বলিয়! তথায় আমার 
আশ্রয় মিলিল না । অগত্যা সরাইয়ে স্থানগ্রহণ করিলাম | এখান- 
কার সরাইটীও ইটাওয়ার মতই খোলার ছাদ ও মেটে প্রাচীর- 
বিশিষ্ট। নুতগ্কাং এ বিষয় বিগ্তারিতবর্ণনার কিছু 'আবন্তক 
নাই।. 
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বৃনাধসা ক গৌকুলের পথে ইতিমধ্যে হল, নি 
মধুরাতে অবতরণ করিতে হইয়াছে) কিন্তু এট ধবলসৌধয়াজজি- 
সমন্থিত মনোহর সহরদর্শনসৌভাগ্য এখনও আমাক ভাগো ঘটিকা 
উঠে নাই--পাঠক্মহাশয়ও এ সম্বন্ধে 9 চরিতার্থ করিত্তে 
পাবেন নাই। 

মধুর তি প্রাচীন স্থান। বাহ্গীকি' ও মনু হব গ্রন্থে 
উহাকে “ম্থরগেন' নামে অভিহিত করিয়! গিয়াছেন। কথিত 
আছে, ভ্ীরামচন্ত্রের রাজদ্বসময়ে এইধানেই লবগরাক্ষল বাস 
করিডেছিল। এবং পরে তদীয় অন্বজ শত্রত্বকর্তৃক নিহত হয়” 
26016), 8708 ধুবং 2100) প্রভৃতি শ্রীক্ষগণ এবং ফা! হিয়া 
ও ছিউএন্থ সঙ্গ প্রভৃতি চীন পরিব্রানকের1 এই স্থানের কথা 
বিশেষদ্ূপ লিপিবদ্ধ করি! গিষ্কাছেন! ক! হিয়ান ও হিউএন্থ 
লঙ্গের সমর মুরাতে বৌদ্ধধর্ট্ের টরযোক্ধতি সাধিত হইয়াছিল। 
তখন বহুসংখ্যক বৌদ্ধতিস্কু :ও বৌদ্ধাঠ এই নগরে ঢৃষ্ট হইত 
ছিউএন্থ সঙ্গের সময় একজন বৌদ্ধয়াঙ্গা, এই স্থামের শান 
পরিচালিত করিতেছিলেন। সেই কালের কিছু কিছু চিহ্ন জদ্যা- 
পিও বিদাযান আছে; কিন্তু ইচ্ছার 'সবাবছিত: পর হইতেই, 
বৌদ্ধধর্খের অবনতি আরম্ত হয়; এবং দশমশতাবীন্ব পেষভাগেই 
ছিন্দুপাধান্ত এই নগরে পুনঃ নুপ্রতিষ্টি্ত হর। তৎ্তালে-ইছার 
স্যায় সমৃষ্ধিশালিনী নগরী কুত্রাপি দৃষ্ট হইভ না--অভুলনীর 
শোভা ও দ্ল্পদে বৈদবস্তধামও বুবি ইছার নিকট পরাজয় 
যানিত! দ্ুুলতানমামুদের পত্রাংশ হইতে আমরা এ বিষয়ের 


১৪ 
ষ্ঠ 


১৫।, উত্তরপশ্চিম-ভ্রণ। 


অনেক কথা অবগত হইতে পারি। শত শত দেবমন্দিবে 
অন্রভেদী স্থবরণচূড়া, শ্বেত প্সতরনির্শিড অন্টালিকা শ্রেণীর অপ. 
রূপ কারুকার্ধা ও শিল্পনৈপুণা, এবং বন্থমুল্য মণিক্ক্জাদি গঠিত 
অসংখা দেবমৃদ্তি র্শন করিয়া, এই কঠোরহৃদয়। বিশ্ববিজযী 
ভূপতিও একদিন স্তস্তিত হইয়া গিয়াছিলেন। এই প্বিপুল 
ধশব্ধযরাশির প্রবল আকর্ষণেই অথলিপ্ণ, কৈঘশিক নরপতিগণ 
বার বার ইহ্থাকে লুঠন করিতে কিঞ্চতমাত্রও কুষ্ঠিত হয্জেন নাই? 
স্থলতানমামুদ, লেকে ন্দরলোদী, আরঙ্গজেব ও আমেদ সা দুরানী 
--ইছা্ধের প্রত্যেকেই এই 'অতুলবৈভবরাশি হস্তগত করিঝার্‌ 
ককন্ত এবং ধর্শদ্বেষিতা চরিতাথাভিলাষে, সহম্্র সহন্্র নরহত্যাও 
অতি তুচ্ছ এবং সাষাগ্ত কাধ্য মনে করিক্বাছেন। এইরূপ পুনঃ 
পুনঃ লুষ্ঠিত হইয়াই ইহার পূর্ব-সম্পদ এককালে অন্তহিত হইয়া 
গিয়াছে। কিন্ত তথাপি মধুরা চির্নোরম--চিরমাধুর্যানর ! 
মানবের হগ্তখচিত কৃত্রিমসৌনার্ধ্যরাশি বৃত্ত হইয়াছে কটে, 
কিন্তু ইহার স্বাভাবিক শান্তিময় তাৰ এখনও নষ্ট হুইতে পার 
নাই। এইটুকুই খমাদিগের একদা মৌভাগোর কথা 
হলিভে হইবে । ন্‌ 

' সরাইয়ে আসবাব পত্র গুলি রপ্ষা করা বৃদ্ধা কাকে 
প্রন্থোজনীয় দ্রবাদি সংগ্রহের উপদেশ ্রদানান্তরর সহর . দেখিতে 
বাহির হইলাম । 

ক্রমাগত ভ্রমণে আজ 'আাঙাকে আ্বানাহার পর্যাস্ত পরিত্যাগ 
করিতে হইয়াছিপণ। লেই'বে ধ্াউজীতে একটুকৃর! মিশ্রির প্রসাদ 
গলাধ্করণ করিয়াছি, তারপর আর জলগ্রহণও' ঘটয়া উঠে 
নাই। উদরবিলেষ অনিষুস্তি ধারণ করিয়াছে দেখিয়া, নিকট. 


[শিপ পিপাপপসাপিসনপাপাপাািশপা পাপা ০২ক সালা পাপা 


? মধুর! । 7৫৯ 





 ধর্থী কোন ময়রার দোকানে প্রবেশ করিলাম । বরাত ভালই 
বলিতে হইবে_বেশ টাট্কা টাটুক্ধ। আটার ভ্তুচি পাওয়! গেল.) 
বিশেষ মালাই ও হগ্ধের অভাব ছিল না। সারা্রিনের উপবাদের 
পর পরিতোধ্সহকারে যোলআনারূপ উদরপুর্তি করিলাম । 
জঠুরানল নির্বাপিত হইলে, তাস্থুল চর্ধণ করিতে করিতে, 
নগরের দ্বারদেশে দাড়াইয়। ভাবিত লাগিলাম,*এখন কি করি? 
করিবার যে কান্ধ ছিল না, তাহা নছে। বরং সময়েন্সই 
অভাব ছিল, বাঁনয়া বসিয়া এই ছুলভ* সময়ের এক মুহুর্ত 
নষ্ট করার বালন। মোটেই আমার,ছিল না। কিন্তু এদিকে দিব, 
শ্ার় অবসান - স্থানও সম্পূর্ণ অপরিচিত -সঞ্ধ্যার কাল ছার! 
ধীরে ধীনে নামিয়া আলিতেছিল; অসংখ্য প্রদীপমালা ইতস্ততঃ 
ফুটির়া হাদিতেছিল। চারিদিকে বছুলোক্ষের বিচরণ ; উপরে 
প্রশান্ত নীলাকাশ ওপউন্নতফটকপথে নগরের স্দৃশ্ত অট্রাণিক 
শ্রেণী এবং অন্রভেপীম!ন্দিরচুড়াচ্ছবি দেখিয়া! দেখিয়া আমি 
কেমন বিহ্বল ইইনী গ্রেলাম । একা একা কোথায় যাইব, 
ভযাবয়া চিস্তিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না । 
চিবসমৃদ্ধিশা!ণনী মথুবানগরী হিন্দুর চক্ষে কি পবিস্স্থান! 
সুদুর ব্গদেশে অবস্থানকালে কল্পনাসাহায্ে কতবার ইহাকে 
দশুন করিয়াছি কল্পন]র কল্নায়, ইহার অস্তিত্ব আমার নিকট 
একবারে যেন কল্পনাময় হইব উঠিয়াছিল। আজ সতা সত্যই এই 
চিরাকা(জ্চত রাজ্যের ধারদেশে উপস্থিত হইয়া, নয়নদ্বয়কে বিশ্বাস 
করিতে পারিলাম না। আমার চতুষ্ার্খনথ দৃষ্টাবলী সেই কবিত- 
অয়ী নগরী লঙ্গে একবে কেমন মিলিয়া! গেল! আমি মুগ্ধ হইয়া 
কেবলই দড়াহর! রছিলাম। প্রদোষের শীতলসমীরণ আমার 


১৬৭, উত্তরপম্চিম-্র'ণ। 


সপ পপপাপিপপািপি এপিপিপাগাসাশিশীসাপিিপিসিপিশিসিসশিলি ০১ এপস পিপাসা 


ললাটদেশ ্পর্শ করিঃ।, ঘর্মমবারি অপনোগন করিতেছিল। বোধ 
হইল যেন, এরূপ ব্বারাম বছুর্দিন উপভোগ করি নাই। 5 

যাহা হউর্ঝ, সৌভাগাবর্শতঃ এই ময় একজন পাখা 
আসিয়া দর্শন দিতেন । বিদেশী পরিব্রাজক ও তী-যাজিদের 
মনের কথা পাণ্ডারা যেমন বুঝিতে পারে, তেষন আর কেহই 
নহে। পাণ্ডাঠাক্চুর আসিয়াই, আমি বাঙ্গালী কিনা, কেন 
এখানে আসিয়াছি, কোথায় অবস্থান করিতেছি, ইতিপূর্বে 
আর. ফোন পাশামহোঁদয় আমার ঘাড়ে চাপিতে পাতরিক্বাছে কি 
না, না পারিলে এখনই তিনি য়ে স্থান অধিকার করিতে সম্পূর্ণ 
রাঞ্জি আছেন--একশ্বাসে এমত অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়! ফেলি- 
জেল । অধিক বাকাধ্যয় বাছুপা ; বিশেষ আমিও এইক্ষণ তাহাদের 
দর্শনানুগ্রহই সর্বান্ত:করণে স্পৃহা করিতে ছিলাম-কাজেই 
কালবিলম্ব না করিরা! একট। বোঝাপড়া ' করিয়া লইলাম ও 
তাহার পশ্চাৎগামী হইলাম । 

এখন আমি বড়ই গোলে পড়িগ্নাছি। এই *শ্বেতসীধ- 
কিরীটিনী আনন্দকোলাহলমপ্্! নগরীর কথ্থা কিরূপে বর্ণনা 
করিব? কোলাহলমগ্র অথচ শাস্তিময়, ধুলিরজিত অথচ নয়না- 
ভিরাম, ভাঙ্করকিরণদীপ্ুধবল প্রস্তরশোভিত, অথচ নিশাছে 
মলয়ানিল তুল্য প্রীতিপদ_-এমন আর দেখিয়া কি? ণৃত্ত-_ 
সমূদ্ধিসম্প্র-_আনন্দমন্ঘ! এমন ত্রাহস্পর্শ আর কোথায় ? 
যমুনাবক্ষ হইতে একবার ইহার অতুলগ্ুষমারাশি দশন কর, 
নিশ্চয়ই মোহিত হইবে 

নদীতটশোভা বারাঁণসীরও আছ, মথুরারও মাছে) কিন্তু 
এমন শান্তিময় ও আরামপ্রদ ভাব বুঝি আর কোথাও নাই। 





৪ মথুরা। ১৬১ 


পরপাপিশাসপাপশাপিপীপিি পাপ পাপা পিপাপিপাসিসসপপাাপাসিিশা পপি 


মথুরার ঘাট গুলি বারাণনীর মত উচ্চ, সুদৃঢ়, এবং প্রশান্ত নহে, 
ন্বিন্ত সৌন্দধ্য ও শোভাতে ইহাদের তুলনা ন্লাই। অনতিউচ্চ- 
পাড় হইতে মন্দিরগুলির প্রতিবিদ্থ স্থিরযমুনাবঙ্ষে কেমন চিত্রিত 
হইয়াছে এ বিষয়ে 09019118101 লাহের যা বলেন, তাহ! 
কতক কতক সতা বটে /--719) 815 0010009010005 এ 
8 8204 87509] 70036818078 0087 25988561989 
810)016৮ ্ 

মথুরাতে অনেকগুলি সুদৃত্ত ঘাট আছে। তন্মধ্যে, বিশ্রাম- 
ঘাট ও ঞ্রবধাটই যাত্রকদের নিকট বিশেষ পবিত্রস্থান$ এই ছুই 

"ঘাটে সানন্র্পই এই ভীথের প্রধান কাধ্য । 

বিশ্রামঘাটের পান্ধাশোভা এ জীবনে বিশ্বৃত হইব না। 
বিস্তীর্ণ মোপানাবলির ভিতর চরের পর চত্থর_ তাহাদের 
পার্থে ই কতকগুলি* দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইপাছে। এই চত্বর 
ও সোপানাবলির উপর পাগারা পুঞ্জাতর্পণোপচারাদি এবং 
ভুবনমোহিনী চম্পকবরুণ! বূপনীগণ রাশি রাশি ফুল লইন্! বসিয়। 
আছে; গেবমনিরগুলি হইতে অসংখ্য ঘণ্টাধবনি উখ্িত 
হইতেছে--তৎসহ ষধুরহাসিনী মধুরাবাসিনী কামিনীগণের কল- 
কণম্বর মিশ্রিত হইয়। যমুনার তরঙ্গে তরঙ্গে কোথায় বাহিত হইয়া 
চলিয়া যাইতেছে, কে, জানে? নগ্গুখে স্থিরা-_ধীরা--অতুল- 
শোভালমন্ধিতা যমুনা ! সকলে মিলিয়া কি এক প্রশাস্তভাবের 
সৃষ্টি করিতেছে ! চঞ্চলতার সহিত মধুরতার, উচ্ছধাসের সহিত 
গান্তীধ্যের সন্িলন, এন্প বুঝি আর দেখি নাই। এ দুষ্ট ' 
বড়ই মানু, এ শোত) বড়ই ছলভ। দেখিয়া শুনিয়া ভুলা , 
হায়কি? 


১৬২, উত্তরপশ্চিম-ভ্রমপ। 


 বিশ্রামঘাট প্রক্কতই বিশ্রামঘাট বটে। কথিত আছ, শ্রী 
কংসাহ্থুর়কে বধ করিস! এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন ) এই 
জন্তই ইহার নাম ।বশ্রামঘাট হইয়াছে । যে আরামের, উপকরণ. 
গুলি একদিন ভগ্বীবানের শ্বেঘসিক্ক বদনমণ্ডগ শান্ত ও শীতল 
করিয়াছিল, বোধ হইল যেন তাহারা আজও অলক্ষ্যে থাকা 
এই ঘাটে শাস্তিবান্সি সিঞ্চন করিতেছে। যেন সেই বিশ্রামের 
আরামপুর্ণ ভাবটী আজও মন্ুষ্যের শত বাধা উপেক্ষা করিয়া 
এইখানে লুকায়িত রহিকাছে। পাঠক, তুমি ঘি সংসারের 
কুটিল প্রবাহে সুধশান্তি বর্জিত হইয়া থাক, ষদ্দি কোন নিষ্ঠুর 
আঘাতে তোমার কোমল হৃদয় চুর্ণীকৃত হইয়া থাকে, বদি জীব. 
নের চির-সঙ্গিনী একমাআ প্রেমমমধীভাধাবিয়োগে তোমার 
জীবন চিরহঃখময় হা থাকে; আর অধিক কি বলিব, যদ্দি 
ভুমি পুন্রশোকাতুর হও, তবে একবার এইখানে ছুটিয়। আইস-_ 
আদিম! এই শান্তিময় নিকেতনে উপবেশন কর; একবার এই 
প্রস্তরদোপানানলীর এক পার্খে উপবেশনকরত:, সন্দুথে 
'নেত্রপাত কর) একবার মৃদ্মারুত-সঞ্চালিত ক্ষুদ্ববীচিমালিনী 
যমুনাবক্ষে রূপপী ব্রবাসিনীগণের দোলারমান প্রদীপমালার 
ভাসান দর্শন কর? সন্ধ্যারতির দেই মধুরগঞ্জন, বছলে: কর 
সেই আননাদঞ্চালিত উন্মত্ত পদবিক্ষেপ, ত্রুপরি, ভক্তগ্নণের 
ঘন ঘন বিজয়ধধনি, দেখ, শ্রবণ কর । আবাজ তোমার বাচিতে 
সাধ হইবে, আবার তোমার উত্যক্ত জীবন শাস্তিলা করিবে--. 
তোমার প্রাণের ভিতর এক নূতন কপাট উচ্মুক্ত হইয়া ঘাইবে। 
উপরে, তারকাথচিত অনন্ত নীলনভোমগুল, নীচে গনবপশিখা- 
মত্ডিতত কালশোভামরী কাণিন্দী, তীরে এই সহশ্মকবিস্দুরিত 
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সিপপিপিশি আাীপাপিপপগাপাসিসপিসাপিশপিপি পাপা পাপা 





আননধ্বনি_-সকল দেখিয়া গুনির1, তুমি গতের ক্ষুদ্র কীট. 
তথ কি ছুঃখে অভিভূত থাকিবে বল দেখি? 
বিশ্রামুখুটের নিকটেই যমুনাঁকূলে সতীবু্দনামক শ্মরণ- 
মন্দির । কাহার স্মরণমনির, সে বিষয়ে একটা /জনশ্রুতি আছে। 
প্রবাদ,এই যে, মহারাজ কংদ নিহত হইলে, তদীয় মহিষী এই- 
স্থানে বিয়া, প্রিহ্পতির নিধনসংবাদ প্রাপ্ত হন, এবং তৎক্ষণাৎ 
প্রাণতাগ করেন । সেই হইতেই ইঞছার নাম সতীবুজ্জ 
হইরাছে। কিন্তু ইতিহাসের কথা" অন্তরূপ। তন্মতে 
এই মানার, অঙ্বরাধিপতি তগরানদাদকর্তৃক নিশ্মিত। যদি 
পূর্বোক্ত জনরব সত্যমূলক হইয়া থাকে, তবে হছা। অসম্ভব 
নয় যে, হয়ত রাজা ভগবানদাস কংসমহিষীর দেহত্যাগ ইলেই 
পরে এই মন্দির নিম্মাথ করিয়া থাকিবেন। 
প্রুবঘাট, বিশ্রামঘাটের মত তত জনাকোলাহলময় ও মাজ- 
সঙ্জাঙ্জ ভূষিত নছে. ঘাটের উপর একটা উন্নত মৃত্তিকান্তপ) 
স্তুপের উপরে বহুতপঙসনন্বিত অট্রালিক , তার সর্বোচ্চতলে 
সর্ষোচ্চপ্রকোষ্ঠে সন্যোচ্চস্থলের অধিকারী ঞ্রবের ছোট প্রতি- 
ৃন্তিখানি স্থাপিত আছে । এই অদ্ভুত মন্দির দূর হইতে কষুত্া়তন 
ফেন্ত! বলির প্রতীয়মান হয়। 
মথুরার রান্জপথগুল্লি বড়ই জনাকীর্শ। ধবলশোভা্বিত 
অভ্যুক্চ অট্টালিকা শ্রেণী পথের ছুইধারে গ্রগন ভেদ করিয়া ছাড়া- 
ইয়! আছে। দারি সারি পণাবীথিকাগুলি শোভাসম্পদে 
অতুলনীয়; দেখিলে আনন্দে প্রাণ উৎফুপ্ হইয়া উঠে। রাস্তা" 
- গুলি প্রন্তরনির্দিত ও বেনারসের মত কতকট! উচ্চনীচ। সম- 
স্ট। সহরই যেন সর্বাদ। বিজয়োৎসবে সাজ্ঞত হইয়া। আছে। 


নি 
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এখানে কংসালয়ের ভতজাবশেষ এখনও হাজিকগণকে প্রদর্শিত 

হইয়া থাকে। কছদূরবিস্তৃত ভুংপগুলি পুর্ধসম্পদ্ের পরিচয় 
দক বটে) কিছ তাহাদের আধকাংশই এখন বৌন্ধধণ্টের স্থৃতি- 
. চিন্ববাহক। বৌঁদ্ধগণ যে এককালে এই সকল স্থানে বহু" 
সাঃ প্রতিষ্ঠা করিয্বাছিলেন, তাছার জার কিছুমাত্র 

বংশর নাই! তবে এমত হইতে পারে :ষে, ব্রাঙ্গণাদগের 
 দেঁবালয়াদি ভগ্ন করিয়াই পরে বৌদ্ধমঠের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিজ। 

কটুরা বা! ইদগা নামক বুদুরবিষ্ৃত উন্নতভূমির উপর 

উপগ্ুপ্রের ভগ্ন মঠ, সতুপের উপর স্ত,পাকারে পতিত আছে । 
ইছার চতুদ্দিকে বৃহৎ প্রাচীর এবং একাংশে অওরঙজেবনাস্মত 
লোহিত প্রস্তরের সুন্দর মসজিদ । কিন্তু ইহাকে সুন্দর বিয়া 
প্রশংসা করিতে হিন্দুমান্রেরই প্রবৃত্ত ঘইবে না) কারণ, হিন্দ 
দেবালক তগ্ন করিয়। যে ইদপামীয় মসজিদ নিশ্মিত হইয়াছে, 
তাহা বিশ্বমোহন হইলেও হিন্দুর চক্ষে শুনার নছে। এই মসজিদ 
খন অব্যবহর্য-অদ্ধভগ্নাবস্থায় পতিত আছে। 

এই উন্নত হৃমিথগকেই পাও্ডার শ্রীককষচের জন্মস্থান বলিয়া 
নির্দেশ করে। নিকটেই স্ত,পনিয়ে--পোতরাকুও | নব গরসুৃতি 
দৈবকী এই জলাশয়ে আপনার বন্ত্রাদি প্রক্ষালম কন্িম্াচিলেন। 
এইভন্ঠ যাঞ্িকদিগের নিফট ইহার জ্ল অতি পক) স্তপ- 
শিখর হইতে এই কুণ্ডের জল ষাট ফুট নিয়ে অবস্থিত $ ইহা হই- 
তেই এই তৃমিখস্ডের উচ্চতার প্রমাণ গাওয়া যাইবে । জলা- 
শয়ের তিনমিকেই সারি পারি প্রস্থরমোপান। রেরল একটী পাড় 
ঢালু ও ইষ্টকনির্টিত | কংলের এই বন্দীশালার, 'ষে অংশে. 
গ্রর্ক্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও যথ্থায় সিংহাসনারো হ্ণপূর্ববক 


€ 
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ত. 
পাশপাশি পাপাসাপাপতিপাপাপপপাপীিসতিসপ পাপাপাপপািশিপিসিপিপিপাপািসাতিপসপিপিরন। 


রাজন্বভার গ্রহণ. করেন, পাগাঠাকুর আমাকে ক্রমে ক্রমে সে 
সৰ স্থানে,লইয়। গেল। হায়, যেখানে এক দিন জননী বশোদাও 
কৃ্ণদর্শনা্থ, প্রবেশ করিতে পার্ন' নাই, সেই স্থানের আজ কি 
দুদশাই হইগ্লাছে! একটমাআ সামান্ত মন্দিব্ধ আর্দ কেশবজী 
নেছাছ দীন ছঃখীর মত প্রন্তরবূপ ধারণ করিয়া, বিরাজ করিতে- 
ছেন! কাপের কৃঠারাঘাতে কাহারও রক্ষা 'সাই। ভগবান্‌, 
তোমার অ্বস্ভুতকান্তিকলাপও এই সর্বসংহারকের দণুস্পশে 
একে একে অন্তর্হিত হইয়াছে ! 
এখান হইতে কংসের বসতব]টা আরও কিছু দুর। সেই- 
ধানেও এমনই বৃতর স্তুপরাশি দৃষ্ট হইয়া থাফে। একটা 
শিবমন্দির ছাড়া সেখানে আর কিছুই দর্শনযোগা বর্তমান নাই। 
এই শিবের নাম কংসপগ্রভু শিব। কথিত আছে। শাক্র,কংস এই 
শিবণিক্গকে সর্বদ যথাবিধি পু করিতেন। বৃহৎ কাল লি । 
1_তাছার চতুষ্পাঙ্থে শ্বেতগ্রস্তরের যাড় ও গণেশ প্রভৃতির 
' প্রতিষুতি স্থাপিত । দেখিলাম, মন্দিরের এক পার্থে কাছার 
গোশাল। রহিয়াছে ও এই বিস্তৃতত্মিখণ্ডের চারিদিকে নৃতন 
অট্রালিকানির্্মাধের উদ্ভোগ হইতেছে । ম্ত্তরাং ভবিষ্যতে 
যে দর্শকগণ আর এই তগন্ত,পরাশিও বর্শম করিয়া নয়ন প্রাণ 
তৃপ্ত করিবেন,সে আশা নাই । হয়ত কোন অপূর্ব ধীসম্পন্ধ ব্যক্তি 
এই নূতনালয় সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে শ্রীকুষের লীলাকাছিনীর 
সছিত নৈকটযসন্বন্ধে আবন্ধপূর্বক আয়ের একট। নুত্তন পথ.মুক্ত 
করিতে ক্রটা করিবেন না। 
ট্টেসনের (৮. 0. 8$ ) নিকট আর একটী মৃত্তিকান্তূপের 
উপর কংসের নিধনস্থান। এইখানেই কৃষ্ঞ, কংসকে বিন 





১৬৬. উত্তরপশ্চিম-ভরমণ । 
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করিয়াছিলেন। সেইজন্ত ইছার নাম 'রপতৃমি' হইয়াছে । 
আমরা উপরে উঠিকী স্থানটী দর্শন করিলাম । অন্ত চিহ্ন কিছুই 
নাই_ক্ষেবল একটা কষুগৃহে হা তির রা 
আছে। 
বিশ্রামঘাটের অনতিদূরে, শেঠের দেবালয়-হ্বারকালাথের 
বন্দির। এই কুদৃষ্তমন্ছিরের সন্গুস্থ নাটমন্দিগটা দেখিতে বড়ই 
হন্দর ৷ মথুবাবাসিগণ প্রতাহ এইস্থানে দ্বেবদর্শন করিতে 
মাসিয়া থাকে | বুন্দাবনের ঠাকুরবাড়ীগুলির স্কায় এখানেও 
প্রতাহ বহুআড়ম্বরে আরতি সমগপিত হয়। সন্ধার পর পুষ্পাদি-, 
হন্তে ভূবনমোহিনী যথুরাবাসিনীদিগের  সমাগমে মন্দিরের 
উজ্জল আলোকও বুঝি ম্লান হইয়া! যায়। তখন চারিদিকে 
আনন্দের এক উৎকট তরঙ্গ থেলিতে থাকে | আনর! মন্দিরমধো 
হারকানাথ, মথুরানাথ, ব্রদ্ধনাথ ও যষুনীমাইর, এবং বারান্দায় 
নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিমৃত্তি সনার্শন করিয়া বাহির হুইন্া আলি- 
লাম। মন্দিরের বাহিরেই শেঠের বহ্দুরবিদ্বৃত মনোরম 
' অট্রাপিকা। সহরের একপ্রান্তে যমুলাকুলে তাহাদের আর 
একটা প্রমোদকানন আছে; তাহার নাম--বমুনাবাগী। ষমুন!- 
বাগের নয়নতৃপ্তিকর দৃত্য এবং শ্রসজ্জিত আরামনিকে তম, দোখি- 
বার জিনিষ বটে। 
রাত্রি দশটার সময় সরাইজে প্রত্যাবর্থন টাল | তখন 
পাণ্ডা মহ্থাশয্ধ নানাবূপ মিষ্টবাক্যে আমাকে তুষ্ট করিয়া বিদার 
লইলেন ; এবং যাইবার সময় পরদিন, তাহার আলয়ে আহারার্থ 
নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। আমি ভাতমুখ প্রক্ষালান করিয়া, 
বিছানা রচনা করিলাম ও জমাদারের জন্ত অপেক্ষা করিতে 


রা । ৪১৬৭ 


লা্গিলাম।. লরাইয়ে নিবাস: করিলেই। তীকাদ দারের ॥ নিকট 
নামধাম ব্যক্ত করিতে হয় । এই সকল কথা লিপিবদ্ধ হইয়া 
স্থানীর খনার প্রেরিত হইর়। থাকে । ফোট্রপ গেষ্ট লোক 
সরাইয়ে আশ্রর লইনা.যাত্রিগণের সর্বনাশসাধর না করিতে পারে, 
এই ইদ্দেশ্রেই এই বিধি প্রচারিত হইয়াছে । কিয়ৎকাল পরেই 
জমাদার প্রভূ আগমন করিলেন ও নামধাম লিখিয়া লইয়া 
গেলেন। আমিও শয্যা গ্রহণ করিলাম | 

পরদিন প্রতাষেই পাণ্ড। মহাশর আসিয়া দরজা ধাক্কাধাক্কি 
. আরম্ভ করিয়া দিলোন। আমি চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে 
উঠিয়। দোর থুপিয়। দিলাম । অতঃপর বিশ্রামঘাটে হ্গানপুর্বক 
তাহার মেটে প্রাচীরবেষ্টিত মেটেকোঠাময় বাড়ীতে আহারার্থ 
গমন করিতে হইল) পাণ্তাপত্রী, পাক্কা গৃহিনী--একহাতে দশ 
কাজ করিতেছেন। আমি যাইতেই আপনার গৃহ-সংসারের 
সমস্ত বঙ্গহিনীটা একে একে আমার নিকট ব্যক্ত করিলেন। 
পচিশবৎসরের একমাজ সন্তান,গৃহে পুত্রবধূ ও পঞ্চমবৎসরের একটা 
 কন্তা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এই কথা উত্থাপন করিয়া 
একটু কাদিলেন) নিজে যে এখনও শীবিত আছেন, সে সম্বন্ধেও 
কিছু আক্ষেপ করিলেন । তারপর পাতায় চারিটী ভাত, একটুকু 
তরকারী, (পশ্চিমে শুরকারীকে শাক কহে) পাতার ডোঙ্গায় 
কিছু ডাল ও একটা ক্ষুদ্র বাটিতে খানিকটা চুগ্ধ আনিয়া আমার 
সম্মুখে হাজির করিলেন। দেশ হইতে বহুদুরে আত্মীয়স্বজন- 
বিছীনদেশে এই হদয়সম্পনন পরিবারের আদর ও যত্রের ভিতর এই 
সামান্ত জিনিষগুলিও আমার নিকট অমৃততুল্য উপাদেক্র বোধ 
হইতেছিল। 


১৬৮ উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ। 


আহারের পর সরাইয়ে আসিয়া, পাণ্ডামহ্থাশয্কের নিকট 
বিদ্বায়গ্রহণপৃক্ধক ,ঢালপুর ঘাজা করিলাম। 8. 14. 2 এর 
ছটা ই্রেসন ব্যতীত মধুরাতে অম্পদিন হইল 09. 1. ১. এর 
আর একট বৃহৎ ষ্সন স্থাপিত হইয়াছে । দিল্পী হইতে ষথুরা ও 
আগ্রা হইয়া এই লাইন ঢোলপুর পথে বোস্বাই চলিয়া গিয়াছে । 
আহি একারোহণে তথায় প্রস্থান করিলাম।  ষ্রেসনটী সহরের 
বাহিরে প্রান্তরমধযে অবস্থিত । কিছুদ্বর যাইতেই গম্চাচ 
ফিরিয়া দেখিলাম-_শ্তামল বৃক্ষরাদ্ির উপরে প্রশ্চুটিত প্রস্থ 
বলবৎ মধুরার চারুছবি নীলনত্বোঅস্কে চিত্রিত হইয়াছে । 











রাজপুতনা। 


আজ আমি রাজপুতনায়-_বীরদ্ধের চিরবাস, চিবকবিত্ময়, 
চিরগৌরবময়, আর্ধাগরিমাপ্রদীপ্র রাজপুতনায় ! কিন্তু রাজ- 
গুতগণের সে ্শ্বর্যাম্পদ এখন কোথায়? চারিদিকে কেবল 
তৃখার দল, অনশনক্িষ্ট বদনমণ্ডল, এবং ধূ ধু দরিদ্রতা দু হইয়া 
থাকে । যেখানে অহরহঃ বীরত্ব ও মহিমার উচ্চাস বহিত, 
সেখানে আগ্গ কেবল দরিদ্্তা, অন্নকষ্ট ও নিজ্াবতার বিষাদময় 
ভাব ব্যাপ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সে স্বাধীনত। ও শ্বদেশছিট ফিতার 
জীবস্তছবি রাজপুতনায় আর নাই। কেবল অতীতের স্মৃতি 
মান্জই ইহার মুখোজ্জল করিয়া রহিয়াছে প্রতি প্রন্তরথ্ড 
কালের গর্ভে লীন হইয়া গেলেও এই স্থৃতি এমনি তেজোময় 
থাকিবে, এটুমুখ এমনি উজ্জল রছিবে। | 


১৭২ উত্তরপশ্চিম-ভ্রেমণ | 


।. ঢোলপুর। 


২৯শে মাঘ অপরা্ছে ঢোলপুর পৌছিলাম। চোলপুর ছোট 
সহর | তেমন দেখিবার জিনিস এখানে কিছুই নাই। ক্রমা- 
গত ভ্রমণে শরীর মন, উদ্ভয়ই বিশেষ অবসাদগ্রস্ত হইয়া আসিতে- 
ছিল) মনে করিলাম, এইস্থানে শ্বদেশবাসীর ,সহবাদে কতদিন 
বিশ্রামোপভোগ করিয়া! লই! 
ঢোলপুরে আমার নিজের পরিচিত কেহ ছিলনা । কোনও 
বন্ধুর এক পিতৃব্য এইখানে: সরকারীডাক্তাররূপে অবস্থান 
করিতেছিলেন; বস্কুবর হইতে তাঁহারই নিকট একখানা পরিচয়- 
পত্র লইগ্না আসিয়াছিলাম । 
ডাক্তারবাবুর নাম মনোমোহন রায়। ক্ষুদ্র সর, অথচ তিনি 
বেশ পরিচিত লোক-_বাসা চিনিষ্বা লইতে বড় বেশী বিলম্ব হইল 
না। কিন্তু উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি কাধ্যোপলক্ষে স্থানাস্তরে 
গমন করিয়াছেন। কি করিব ভাবিতেছি, এমন লময়ে আর 
' একটি বাঙ্গালী যুবকের সহিত লাক্ষাৎ হইল । আমাকে দেখিয়াই 
তিনি ছুটির! আসিলেন, এবং কোথা হইতে আসিতেছি, কি 
নাম, ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আদি সফল 
কথা ব্যক্ত করিলে পর, তিনি হাস্য করিয়া! কহিলেন, *সেজন্ত 
আপনাকে চিন্তিত হইতে হইবে না, আমি কন্ত্রাঠাকুরাণীকে 
সংবাদ দিতেছি । এই বলিয়। তিনি আমার চিঠিখানা ভূত্যৎস্তে 
স্তঃপুরে প্রেরণ ফরিলেন ! এই যুবকের নাম, সুরেন্্রনাথ 
গোস্বামী; ইনি মনোমোহন বাবুর অধীনেই হাসপাতালে 
কেরাণীরূপে নিযুক্ত আছেন। 


$ 
বা ১৭৩ 


 বকছুক্ষণ পরেই হও গ দৌড়িগ আসি, মাদার মাস, 
বাবপত্র ঘুরে লইয়া গেল, এবং বাহিরের বৈঠকথানাঘরে 
খট্টার উপর বিছ্বান। বিস্থৃতত করিল। ডককারববুর বাড়ীটা 
ছোট হটুলেও বেশ মাজান ও পরিষ্ধারপরিস্ি। ঘরগুলি 
্রস্তরনিশ্মিতঃ অট্টালিকার সম্মুখে ক্ষুত্র বাগান | মোটের 
উপর বেশ পছন্দসই বটে! আমি বাইয়া উপবেশন করিতেই 
ডাক্তারবাবুর তিনবৎসরবয়ঙ্ক ছেলে ঠীক্মীনারায়ণ, ছুটিয়া 
আসিয়া! আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়া লইল। লক্মীনারায়ণ 
বড় ভালনানষ ; এমন শাস্তশিষ্ট ও মধুরভাষী বালক আমি 
অন্নই দেখিয়াছি । সে আমাকে পরষাক্সীর বলিয়া বুঝিয়া লইয়া- 
ছিল। ন্সামিও অতঃপর আমার বিশ্রামের দিনগুলি তাহারই 
বালস্থুলত গল্প অরবণ *করিতে করিতে কর্তন করিতাম। সেই 
প্রকৃত লক্মীছেলে লক্মীনারা়ণকে মাজ ও ভূপিতে পারি নাই। 

২৯ শে মাধ হইতে ৪ঠা ফান্তন পথ্যন্ত আমাকে ঢোগপুরে 
অবস্থান কাঁণতে হইরাছিল, ইতিমধ্যে একদিনমাত্র গোক্া- 
(পিররদশনে গমন করিয়াছিলাম-দে কথা পর পরিচ্ছেদে 
বর্ণিত হইবে। রায়গৃছিণীর সুবন্দোবন্তে আমাকে কিছুমাত্র 
অহ্থবিধাই ভোগ করিতে হর নাই। নিজের আবাসভবনে যেমন 
না স্থথে দিন কাটে, ততোধিক ঘত্বে আমার দিনগুলি কাটিয়। 
গিয়াছিল। পুর্ধেই বলিঘ্লাছি, এদেশের লোকেরা বড় গরীব; 
ডাক্ারবাবুর চাকরগুলি আমাকে পাইয়া, বক্দিলের লোভে 
নানারূপ আন্রযন্ব করিতে লাগিল । ভাহাদের অতাধিক আদরে 
আমি প্রায় জাপাতন হইয়। গিয়াছিলাম। ন্গান, আহ্থার, ভ্রমণ, 
উপবেশন, ফোন সময়েই নিষ্কৃতি নাই। আানের মময় তৈল- 


. ১৭৪ উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ | 
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মর্দন, আহারের ময় *এট। চাই ওট। চাই" বলিয়া সহ্ত্র আদর, 
এবং ভ্রমণের সময় নেহাত সীমান্ত জিনিসটাকেও দশ্বার প্রদ- 
শন করা, তাহাদের নিতাটনমিত্তিক কাজ হইয়া দীড়াইদ়্াছিল। 
ঢোলপুরে গোহদের রাণাবংশীয় ভূপতিগণ পাঁচপুরুষ , রাজত্ব 
করিতেছেন। কোন কালে ইহাদের প্রবলপ্রতাপ ছিল, সে 
বিবয়ে সংশয় নাই। কিন্তু রাজ্যের বর্তমান অবস্থা তাদৃশ উন্নত 
নছে। বার্ষিক রাজস্ব ১২ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না। তবে 
বিচার এবং শাসনভার সম্পূর্ণই রাজার উপর প্রদত্ত হইয়াছে । 
সহরটা ক্ষুদ্র এবং তত সমৃদ্ধিসম্প্ন নছে। রাঞ্জবাটাতে 
তেমন কিছু দেখিবার নাই। পুরাতন রাঞ্জবাঁটী নরসিংবাগে 
একটি বৃহৎ কুপ আছে--ইহু। দর্শনযোগা বটে। কূপের চারিধার 
পাষাণমণ্ডিত, এবং জলের একটু উপরেই দ্েয়ালসংলগ্ন সারি 
সারি গ্যালারী । একদিকের প্রশস্তসোপানপথে এই সকল 
গ্যালারীতে অবতরণ করা যায়। কৃপের সলিলরাশির সহিত 
একটি বৃহৎ চৌবাচ্চা সংযোগ্রিত করিয়া দেওয়] হইয়াছে, এবং 
মৃত্তিকা উপরে বুক্তাকারমুখের চারিদিকে দ্বিতল অট্টালিকা 
ঘেরিযা আছে। . রি 
পশ্চিমের অন্তান্ত স্থানের যত এখানেও মেয়োও।কেরা স্কুতা 
পে, কাছা দের। ওখানকার অধিবাঁসিগণ মন্তকে এক একটা 
প্রকাণ্ড উষ্ণীষ ধারণ করে;_সেন্নূপ পাগড়ী সচরাচর দৃষ্ট 
হয় না। ছুইগ্রনের ভিতর পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, 'রাম রাঁশ' 
বলিক্সয অভিধাদন কারে। এইথান হইতেই কথিত ভাষার 
অনেকটা! পরিবর্তন হইাতেছে। দেখিতে পাইলাম 1 কথা তিনবার 
উচ্চারিত হইপেও আর ভালকূপ বুবিতে পারিতাম না। * 


॥ ক 
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«. গ্থানটী স্বাস্থ্যকর । জিনিসপত্র বেশ সঙ | দুধের সের চারি 
পয়সা ;, মাংসের সের ছুই আপার অধিক নহে। এতদ্যতীত, 
তরকারি? প্রভৃতিও পর্ধ্যাপ্ত পাওয়! যাইয়! থাকে 1. 

,আমি এই কয়দিনে সহরটা মোটামুষ্া রকম দেখিয়া, ৫ই 
ফাল্গুন আগ্রাভিসুখে প্রস্থান করিলাম) দেক্ষথা পূর্বেই বর্ণিত 
হইয়াছে। যাইবার সময়. লক্মীনারায়ণ ছুটিয়া আপিয়া আমার 
কাপড়ধানা ধরিয়া রাখিয়াছিল--কিটুতেই যাইতে দিবে ন1। 
আমি অনেক যদ্বে, আবার ভাহার সঙ্গে শীন্র সাক্ষাৎ করিতেছি 
এরপ নিথ্যাবাকো তুষ্ট করিঝ়। মুক্তি পাইলাম । 

ঢোলপুরে অবস্থানকালেই একদিন ধাইয়া গোয়ালিয়র দর্শন 
করিয়া আসি--এ কথা উক্ত হইয়াছে। গোয়ালিয়রভ্রমণ- 
কাহিনী, সেজন্তই *রাজপুতনাঅধ্যায়ে স্থান পাইল। আমি এখন 
সেই কথাই বলিধ। 








/ শপ 


গোয়ালিয়র | 


গোয়াপিস্বরেয় ষ্টেসনমাষ্টারটী বাঙ্গালী-নাম, বামাচরণ 
বাবু। স্রেন্বাবুর সঙ্গে তাহার কিছু কিছু পরিচয় ছিল; তাই 
যাইবার সময় তাছার নিট হুইতে একটা পরিচয়পত্র লইয়া 
গেলাম । টি 

ঢোলপুর হইতে *গোয়ালিয়র-_-সমস্ট পথ উচ্চনীচ, অপ 
মতল ।* কোথাও মৃত্বিকান্তপগুলি গগনভেদ করিয়। উদিত, 
হইয়াছে; কোথাও বা গর্তগুলি পর্বভগহ্বরাকার ধারণ করি- 
রাছে। এই উদ্দুক্তমৃত্তিকাময় সহজ সহত্র স্ত,পরাশ্রির ভিতর 


রঙ 
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দিছ্া, বকষ্টে রেলের লাইন বসান হইয়াছে? স্থানে স্থানে 
প্রন্তর কাটিয়া ও ১৬ নি করিয়া, তবে রাস্তা 
নির্শিতি হইয়াছে । 

এতত্বাতীত চত্ুদ্দিকেই পাহাড় । বলিতে কি, এই শ্তামূল- 
শোহারছিত তৃণশক্তাদি বর্জিত রাঁজপুতনার আতপসন্তধশোভা 
দর্শন করিয়া, কেমন ষেন তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। 

চোলপুরের নিম্নে কঁশাগী চম্বলনদী মৃহ্গ্রবাহিতা। উচ্চ 
গগনভেদী স্তুপসান্ধির পদমূলে দীনাহ্থীনা চম্বলনদী বেশ শোভা 
বিস্তার করিয়া আছে-_-যেন অনাদৃতা, লাঞ্ছিতা তন্বী, কর্তৃব্য- 
র্ট স্বামীর চরণধুগল ধারণপূর্বক করুণকঠে আপনার শোক" 
কাহিনী ব্যক্ত করিতেছে! এই অস্কুত প্রাক্কতিকদমাবেশ, 
কবির কল্পনাতৃপিকারঞ্জিত হইবার উপযুক্ত বটে । নু, সুন্দর 
লৌহবস্মের উপর দিয়া আমাদের দ্রুতগামী ট্রেন এই নদী অতি- 
ক্রম করিবার সময়, এই স্বপ্রমরশোভা দর্শন করিয়া ক্ামি মুগ্ধ 
হইয়া গিয়াছিলাম। 

বেলা ১১টার সময় গাড়ী গোয়ালিয়র পৌছিল। উন্নত 
পর্বতশিখরে গোর়ালিয়রের প্রাচীন দর্ভেগ্ক দর্গ আজও সপ্ন 
দণ্ডায়মান) নীচে বৃক্ষরাজিপরিবেটিত মনোরম সহর।  বহ- 
দুর হইতেই, এই বিশালছরগচড়া একটা ভীষণদৈত্যের মত দড়া- 
ইয়া আছে, দোখিতে পাইলাম । কালের পয» কালের তরঙ্গ 
বহিয়া গিয়াছে, কিন্ত আজিও ইহার ধ্বংস হয় নাই) বহকালের 
স্মৃতি বহন করিয়া, যেন একট! সজীব এতিহাসিক চিঙ্জ প্রায় গগন- 
পটে স্থন্ত রহিম্াছে। 

কথিত আছে, খৃষ্টীয় তৃতীযশতাব্বীতে সুরজসেন নামক 


রর 
গোয়ালিয়র । ৯৭৭ 
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ফোর্ড সাহেবের ষতে, ইহা ৭৭৩ খুটান্ছে নিশ্সিষ্ঠ। যাহা হউক, 
ছ্বাদশ শতববীর শেষ পর্যন্ত ইহা যে হিন্দুরপ্রুতিগণের একটা 
গুদৃঢ় আশ্রয়স্থল ছিল, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নই। ১০২৩ অন্দে 
নুলতাঁনমামুদ বহচেষ্টা করিরাও ইছা। হস্তগত করিতে পারেন 
নাই। ১১৯৬ খুনে মহুপ্থরঘোরী এই ছর্গ "অধিকার করেন, 
কিন্ত দ্বাদশ বৎসর অস্তেই আবার তাহার হস্তচ্যুত হয়। ১২৩১ 
খুষ্টাকে দিল্লীশ্বর সাম স্দ্দীন আল্তামাস, একবৎসরের অক্লান্ত 
“ পরিশ্রমে গোয়ালিয়রে আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন ; 
কিন্তু ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে. নরসিংহরায় নামক অন্ত একজন স্থানীয় 
হিন্দুরাজা, ছূর্ণটী তাহার নিকট হইতে কাড়িয়! লইয়া পুনঃ হিন্দু 
প্রাধান্ত বিস্তার করিব্প। তারপর বহুদিন যাবত ইসা! হিন্দুদিগের 
করায়ন্ত থাকে । নরসিংহরায়ের বংশধর মহারাজ মানগিংহের 
সমক়্ রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হুইফছিল। ছর্গস্থ মান- 
সিংহ-প্রাসাদ তাহারই আবাসস্থল । ১৫১৯ থুষ্টান্ে এইস্থান 
পাঠানসন্্রাট ইব্রাহিমলোদী হস্তগত করেন। ইহার সাতবৎসর 
পরেই বাবরকর্তৃক ইহা মোগপকরাফত্ব হয়। বাবরের পর হুমা- 
যুন, হুমাযুনের পর সেয্-ন!, সেরসাহের পর আকবর, ক্রমান্বয়ে 
এই ছুর্ণ অধিকার করিঞ্জেন। তারপর মোগলরাজত্বের অস্তিমা- 
বস্থায় গোহদের জাঠ রাঁপা ই দখল করিয়] লয়েন। সেই 
অবধি ইংরেঞ্জে, মারহাট্টায়, রাজপুতে এইহুর্গ যে কয়বার হৃস্তা- 
স্তরিত হইয়াছে, তাঙ্বার ইয়ত্তা নাই । বাণুধিক, এতাদৃশ গ্রভৃ- 
বংশপরিবর্তীন অতি অল্পরাজ্যের ভাগোই ঘটিয়া থাকে। সর্ব 
শেষে ১৮*৫ থৃষ্টাকে ইহা দৌলতরাও সিদ্ধিয়ার রাজামধ্যে 
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পরিগণিত হইল। সেই অবধি মহারাষ্্রূপতি সিদ্ধিয়াগণ এই 
স্থানে রাজত্ব করিত্রেছেন। বর্তৃঘান নৃতনগোয়ালিক্র ৰা লঙকয়- 
নগরী, দৌলতরাও কর্তৃকই স্থাপিত হইয়াছিল। ৭৪ 
ভারতে সিদ্ধি একজন পরাক্রাস্ত ভূপতি। তাহার 
রাজ্যের আর প্রায় দুই কোটা যুদ্রা। ১৯০৪৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত 
এই বৃহৎ রাঁজো নুনাধিক ১*৩৫টা গ্রাম ও সহর আছে। 
একদল সৈন্যরক্ষার নিষিত সিকিয়ামহারাজ, বুটিশ গবর্ণমেন্টফে 
প্রতিবতমর ১৮লক্ষ টাকা করশ্বর্ূপ প্রদান করিয়া থাকেন । 
গোয়ালিয়র রাজোর অধীনে আবার কতকগুলি ক্ষুদ্ররাজাও 
আছে। তাহাদের অন্দিপতিগণ দিদ্ধিয়াকে নিয়মিতরূপ 
রাজন্থ প্রদান করেন? কিন্তু শাসনসন্বদ্ধে তাহাদের উপর তাহার 
কোনকধগ হাতি নাই। বর্তমান সিদ্দিকা একজন উচ্চশিক্ষিত নবা- 
যুবক। তীহার উৎসাহ. উগ্যাম ও প্রতিভার কথা শ্রবণ করিলে 
মুগ্ধ হইতে তয় । প্ীশর্ষাসম্পদে, পরাঁক্রমে ও সক্ষানে হদিও সিদ্ধি- 
. কার মত বাক্তি ভারতে দু* চার জনের অধিক দৃষ্ট হয় না, তথাপি 
তিনি নিজেই নানারূপ কার্যো বান্ত থাকেন। নিজরাজোর 
তাবৎ গুরুচার ভিনি শ্বহপ্তে বহন করেন তীহার কাজোর 
তিনিই মন্ত্রী তিনিই সেনাপতি,_বলজিতে গেলে ভিগিই সব। 
তিনি সৈন্যগণের সহিত কৃত্রিম রণাভিনগ্থ করেন; ভীষণ হিংস্র- 
জন্তসমাকুল কাননে একাকী প্রবেশ করিয়া শিকার করেন, 
কখনও হয়ত কাননে কাস্তায়ে নিজেই কুটাতরকারী গ্রস্ত 
করিয়! সৈন্ভগণকে' ভোজন করান, এবং আপনিও কিছু খান। 
' যুকরাক্ষ যখন ভারতে আসিক়াছিলেন তখন তির্মি ও তাহার 
পারিষদবর্গ, তাহার এই অমানুষিক উদ্ভম দর্শন করিয়া, মোহিত 
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এস্ছে এবিষয়ের একটা সুন্দর চির্বাহির হইক্সাছে। নবশিক্ষায় 
শিক্ষিত নবীন সিদ্ধিপ্, আপনার রাজ্যে বে সব্$ল লোকহিতকর- 
কা্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটা গুথমশ্রেীর কলেজ 
ও একটা পত্তদাইল ব্যাপী 'লাইট” দ্বেলবর্থ্বের কথা৷ বিশেষ 
উল্লেখযোগা | মহ্ধরাজ কখনও কখনও ইঞ্জিনে উঠিক্জা,নিজছন্তেই 
এই খেল্মাপ্রায ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাড়ীগুলি চালুন! করিয়া থাকেন | 
&্েবনে নামিয়াই দেখিলাম, একজন বাঙ্গালীবাবু পাটফরমেস্র 
' চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইডেছেন*। সাসজ্জা দেখির! বুঝিতে 
পারিলাম, ইনিই ষ্টেসনমাষ্টার বটে । নিকটে উপস্থিত হইয়া পঞ্জ- 
প্রমান করিলে, তিনি আমাকে অভি যন্ত্র সহিত গ্রহ করি- 
লেন। বামাচরণরাবু এককালে খুব সম্পত্তিশালী ব্যক্তি 
ছিলেন। লক্ষ লক্গ টাকার কারবার ছিল। কিন্তু দয়াদাক্ষি- 
স্কের মাহায্সোে এবং আরও ছ,একটা অসস্তাবিষ্ুফারণে 
এক্ষণে অনেক ক্ষপ্তিগ্রন্ত হইস্স! গিয়াছেন। যাহাহুউক, তথাপি 
জনসমান্ষে ভাহার খুব সন্মান আছে । এমন কি স্ব সিন্ধিযাও 
সবাছাক্ষে খুব অনুগ্রহের চক্ষে দর্শন করিস থাকেন । এ হেল 
উত্তম বাক্কিপ্ আতিথ্যসৎকারে আমি যে পরমপরিতোষ উপ- 
ভোগ করিক্াছিলাম, সে কথ! বলাই বাছলা ! 
কতক্ষণ পরেই বামাচরণবাবুর ছেলে কাসিম, আমাক সক 
করিস লইয়া! গেল। ই্রেদনের বাহিরেই বাসা । কোম্পানীর 
বান।, স্থবাং ভেমন জ্ধাকআমক নাই? কিন্ত বামাচয়ণঘাবুদ্ধ 
নিবাস ধেশ লাজন বটে । একটী ঘরে ঢুকিয়] দেখি, তথায় 
আর একজন বাঙ্গালীবাবু বসিয়া আছেন। আনাখ হইলে 
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জানিতে পারিলাম, তিনিও অল্পদিনযাবতই এখানে আগমন 
করিয়াছেন, পুনঃ শীপ্র চলিয়া যাইবেন। তিনিও নবাগত; 
আমিও নবাগত; বেশ মিলিয়া! গেল। ছুইন্জনে পরাদর্শ করি- 
লাম, উভয়েই একাপলে সহর দেখিতে বাহির হইব। জানিতে 
পারিলাম, তিনি বামাচরণবাবুরই দুরসম্পর্কাঁয় আত্মীয় বটেন। 

স্বানাহার করিতে করিতে ১২টা বাপ্রিপা গেল। আমর! 
আর কালবিলম্ব ন। করিয়া, একারোহণে ছ্র্মাভিমুখে গমন 
করিলাম । এখানকার এক্কাগুলি আবার একটু নুতন রফমের ) 
নৌকার মত উপরে বেশ ছাদ আছে। এতঘ্যতীত ভিতরে 
বিবার স্থানগুলিও বেশ আরাম প্রদ 

ছুর্মসূলে পৌছিয়! উপরে চাছিতেই, এক মহান্‌ ছবি হঠাৎ 
যেন যাছুকরের মায়াম্পর্শে নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠিল 1 তিন শঙ্ত 
ফুট উচ্চ, পাষাণমন্্পাহাড়ের উপর উন্নতপ্রাচীরবেষ্টিত এই 
ছুর্গ নীর্খাকাশে চিত্রা্পিতের যায় দণ্ডায়মান আছে। সুল হইতে 
শিখরপর্যস্ত সমণ্তটা পাহাড় পাষাণন্ত,পমস়্,ঘটল-_অচল--সরল। 
_ পর্ধতগাত্র একটুও ঢালু নহে, বরং অনেকস্থলে প্রাচীর ও অর্টা- 
লিকাগুলি উপর হুইতে ঝুলিক্া! পড়িক়্াছে--দেখিলেই যেন আনে 
একট! ভীতির সঞ্চার হইয়া উঠে। পাহাড়ের উত্তরপূর্ব, উত্তর- 
পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিম সূল হইতে তিনটি সুরক্ষিত রাস্ত! আকিয়া 
বাঁকিয়া ছুর্গোপরি উখিত হইয়াছে । তন্মধো প্রথমোজটী দিয়] 
আমর! প্রবিষ্ট হইলাম। এই পথ, ছয়টি দৃঢ়, উন্নত ও ুর্তেত্ত 
ফটকে সুরক্ষিত । -তাহাদের নাম ক্রযে-_-আলমগিরি ফটক, 
হিন্দোলাফটক, বানেশ্বরফটক, গণেশফটক, লঙ্গণফটক ও 
হাতীয়াফটক। ৃ 
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আমর! বৃহৎ আলমগিরি ফটকে প্রবেশ করিয়াই এক আঙ্গি- 
নার'্ঘধ্যে উপস্থিত হইলাম । এই ফটক সনস্্রপ্রহরীরক্ষিত। 
একপার্খ্ে &কটা দপ্তরখানা ) থাক আমাদিগকে ছুইআন! 
পয়সা! দর্শনী দিয়া, নাম ধাম লিখাইয়া লইতে ঢুইল । তারপর 
আর একটা দরজার ভিতর দিয়! ঢালুরান্তার উপরে উঠিতে 
লাগিলাম । আমানের একদিকে পাষাণমণ্ডিত পর্বতগাত্র, 
অন্তদিকে উ্রত প্রাচীর । প্রা্ীরশিখরে না উঠিক্বা, বাহিরের 
কিছুই দেখিবার সাধ্য নাই | যুদ্ধকাগে প্রাচীর আরোহণ 
পুর্ববক অন্ত্রচালনার জন্য, নুন্দর সিড়ি নির্িত আছে। এই 
উচ্চপথ আরোহণ করিতে করিতে আমাদের প1 অবশ হইয়1 
আসিল। পর্বতে ও প্রাচীরগাত্রে অসংখ্য খোদিতমূর্তি দৃষ্ 
হুইয়া থাকে । ছুর্গের অন্তান্ত পার্থেও তাহাদের সংখা নিতান্ত 
বিরল নছে। তাহাদের এক একটা এত বড় যে, দেখিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। একটীর আকার পূর্ণ ৫৭ ফিট পরিমিত। অনু 
সন্ধানে নিদ্ধারিত হইয়াছে, ১৪৪১ -- ১৪৭৪ খুষ্টান্বের মধ্যে 
তাহার হিন্দুনরপতিগণের তত্বাবধানে থোদিত হইয়াছিল! 
রাস্তার একপার্খে পর্বতগহ্বরের ভিতর একটী জলাশয় (বাউরি )' 
দেখিতে পাইলাম । অতি ক্ষুদ্র ও সক্কীর্পথে নীচে নামি, 
দি'ড়ি অবলম্বনে এইগ্বানে, পৌছিতে হয়। ইহার জল তত ভাল 
নহে--নানারপ ছিনিনপত্রধৌতাদিকাধ্যে বাবহৃত হইয়া 
থাকে । ইহারই কিছু দূরে রাস্তার মোড়ের নিকট একটা ক্ষুদ্র 
মন্দিরে বিষুর চতুভূতিমুর্ধি। গোয়ালিয়রর্গে এতদপেক্ষা প্রাচীন 
মন্দির আর লাই) এবগ্ত এই সামান্তমন্দিরটী দর্শকগণের নিকট 
বড়ই আদরের সামগ্রী। খুষ্টায় নবমশতাব্ধীতে এই দেবালয় 

৫ 


এ ৬7 উত্তয়পশ্চিম-্রমণ | 


ৈ 





নির্মিত হইয়াছিল । ক্ষুত্র মন্দিরে এই দেবনুধ্িটী ব্যদ্ধীত দেখিবার 
মত আর কিছুই নাই। শেবফটক হাতীয়াদরজার সিকট 
পৌছিতেই আমরা তৎসংলগ্ধ চারুনিম্মিভ ম্ন্তমদদির বা 
মানসিং হপ্রাাদ, দেখিতে পাইলাম। এই প্রাচীন অট্টালিকা 
আন্ও দুর হইতে দর্শকের, নযনমন তৃ্ করে। আমর! হর্গে 
প্রবেশ করিয়া, ক্রমে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলাম! 
মানমন্দির ছুই তিনটী তির ভিন্ন মহলে বিভক্ত । প্রতি 
নহলেই অদংখ্য তল) ইহাদের কতকগুলি আবার মৃত্তিকানিন্বে 
নির্মিত হইয়াছে । ছোট ছোট আক বাক! পি'ড়িপথে এই সকল, 
যহলে প্রবেশ করিতে হয়। পর্ধতগাত্র খোদিত্ত করিয়) এই 
ভূগর্ভস্থপুরীতে আলো আধিবার রন্দোবস্ত কর! হইয়াছিল; 
কিন্তু সে সকল ছিদ্র আজকাল প্রায় লোপ পাইতে বদিযাছে। 
ঘরগুলি প্রায়ই অন্ধকার,বে-মেরামতে ধুলিলুষ্টিত ও অব্যবন্থার্ধয-_ 
কিন্তু ভগ্ন হয় নাই। হিন্দুআঘর্শের, হিন্দুশিল্পবিদ্ভার ইহা এক 
উত্তম মনুমেন্ট। প্রন্তরের উপর খোদা্টকাজ করিয়া বে সকল 
জাল (56788), লতা, পাতা ও চিত্র অঙ্গিত হুইয়াছে, তাহারা 
অতি মনোরম | পুরীতে প্রবেশের দ্বারগুলি বড়ই ছোট্ট 
ছোট ও মধ্যে মধ্যে আমার মন্তকে ভয়ানক লানি-৬ছিল। 
আমরা মস্তক অবনত করিরা কক্ষ হইতে কক্ষাস্ুরে ঘুরিয়া 
বেড়াইতে লাগিলাম এবং মহারাজ মানপিংহের বহির্ববাটী, ভিতর 
. বাদী, অন্দরমহল ও স্বানাগার ইত্যাদি স্থান দর্শন করিয়! বাহিরে 
আলিলাম। 
দুর্গটী দীর্ধে দেড় মাইলেরও উপর হইটবে। কিন্ত তেমন চওড়া 
নছে। জৈন, মুদলমান, রাজপুত, মারহা্ট, ইংরেপ, প্রত্যেকেই 


$ 
গোয়ালিয়র । ১৬ 
মানজেপ হন্ধারাজি নির্টিভ করিস! ইছার উনরতববক্ষ সুশোভিত 
করিয়! গিরাছেন। তাছার কতক বাতফ এখনও বর্তমান আছে। 
একটা আশ্চর্ধোর বিষয় এই যে, বছকাল মুপলমানগণের করায় 
খাকিলেও, ইহার প্রাচীনহিন্দুমন্দিরগুলি বিশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
মাই। "আরঙ্গজেবের কায হিন্দুবৈরীর পক্ষেও এন্ুদূর সহনভাব 
(0819008) বিশ্ময়জনক বটে । যিনি ৰারাপনী, বৃন্দাবন, মুর 
প্রভৃতি স্থানের উত্তম উত্তম দেবালয়গুলি লুঠন করিতে সক্ষম 
ছিলেন, লুষ্ঠন করিয়! হিন্দুমন্দিরের উপর ধিনি দেবদ্েষিতার 
বিজয়চিন্স্বরূপ মসজজিদাবলি নির্্াপ করিতে বিশ্বৃত হয়েন নাই, 
তিনি গোরালিয়রে আসিয়া এভাদৃশ অত্যাচার দূরে থাক্‌, বরং 
স্লাজপ্রাসাদনিচক্কে ইহার শোভা অধিকতর বর্ধিত করিলেন! 
-গোয়ালিয়রের পক্ষে” ইহা বিশেষ সৌভাগামুলক সন্দেহ 
নাই। 
এই সকল প্রাচীনহিন্দূমন্দিরের মধ্যে ছুইটার কথা বিশেষ 
উল্লেখযোগা । ভাহাদ্ধের একটার নাষ-_-তেলী-কা-মন্দির__ 
ষ্টার দশম শতাধীতে নির্শিত হইয়াছিল; এখন মাত তন্তূপ- 
রাশিতে পতিত আছে । দ্বিতীক্টার নাম--শ্বাসবহু'মন্দির, অর্থাৎ 
বাণ্ডড়ী ও বধূর অট্টালিক1-_অনতিবৃহতৎ ছুইটী মন্দিরাকাবে এখ- 
নও অর্ধন্তগ্রাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে । মঞ্গিরটা একাদশশতা- 
শীতে নির্দিত হইয়াছিল, এমতই অনুমিত ছয়। 718107 [51৮, 
এর তত্বাবধানে বৃটিশগবর্ণমেপ্টকর্তৃক এই উভয় স্থানই এখন 
[খাসাধা মেরামত করি! রাখ! হইয়াছে ইহার্দের অপূর্ধ শিল্প" 
[তুরধ্য দেখিলে, আজও হিন্দুগৌরবের কিঞ্চিং পরিচয় পাওয়া! 
[ঙ্ছ। শ্বাসবহু'মন্দিরের উপরিভাগ মুললমানেরা চুণাবৃত 
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করিয়া রাখিয়াছিল। এ বিষয়ে দ্বারে যে লিখিভ গ্রন্তরফ্রলক 
| সাছেৰ কর্তৃক সরিবি্ট হইয়াছে. তাহা এইক্ধপ $ 
ঘু9-890175 
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. ইছারই পার্থে প্রায় চারিহাত দীর্ঘ, দেড় ছাত প্রস্থ, একটা 
প্রস্তরে নানাকথা লিখিত আছে।  অপরিচিতভাষা বিধায় 
পাঠ করিতে পারিলাম না । 
ইহার সম্মুখে একটা আধুনিক বঙ্গিবার স্থান নির্িত হইয়াছে। 
প্রাচীরনংলগ্র বলিয়া, এইখান হইতে বাহিরের শোভ! বড়ই 
মনোরম | 782750)0885]1  কহিয়াছেল, গোয়ালিয়রকে 
:915187 ০৫1001% বল! যায়--এইথানে ধাড়াইলে তাহা 
স্বরূপ হৃদস্ঙ্গম হুইবে। 
এই দুর্গ ঘে একদিন ইংরেজহুষ্ডে পতিত সারা গম্চাৎ- 
ভাগে তাহার ক্ষিছু কিছু নিদর্শন দেখিতে পাও মস্্ব/  এই- 
খানে এখনও ২1১টী সেনাবাল ( 79788) বর্তমান আছে। 
ইহাদের সম্মুখে মহারাজ সিদ্ধিয়ার ২৪টা কামান স্থাপিত রহি- 
স্বাছে, দেখিতে পাইলাদ। 
দুর্ঘমধো অনেকগুলি স্বচ্ছ ও মনোরম সরোবর আছে। 
সবগুলিই গ্রস্তরমণ্তিত--প্রস্তরের পাড়, প্রস্তরের তল, গ্রস্তরের 
মিঁড়ি। ঝরণা ও বৃষ্টির জলে ইহছার। সতত পূর্ণ খাকে | তাহা- 
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দের ভিতর মতিঝিল, হৃরযকুণ্ড ও গঙ্গাসাগরই বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। সুরযকুণ, ছুর্গনির্শিতা সুযযসেনের কীর্ডি। ইহার ভিতরে 
সলিলবোিত একটী ছোট মন্দির শোভ। পাইতেছে। তীরে সথরয- 
দেবের কষুত্র দেবালয্ব । তেলিকা মন্দিরের সন্মুখেই গঙ্গাসাগর। 
ই দক্ষিণপুর্মকোণে একটা জৈনযন্দিরের ভগ্মাবশিক্ট দৃষ্ 
হন্। চূড়া ভগ্ন ইইর1 গিয়াছে--কেবল ঘরটা মাজ বিদ্যমান 
আছে। গঞ্গাবাগরের উত্তরতীরে 'ছৈয়ুদের কবর নামক একটা 
স্থানকে মুদলমানগণ বড়ই সম্মানের চক্ষে দর্শন করে। ইহার্‌ই 
পান্থ সাহেবদের 'টেনিস' খেলিধার ঘর। . 
ছুর্গের ভিতর মৃষ্তিকাগর্ভে আর একটি মহল আছে বলিয়। 
শুনিতে পাইলাম। কিন্তু অব্যবহ্থারে সে স্থান এখন সম্পূর্ণ 
হুর্গম--কিছুতেই প্রবেশ করা যায় না) 
আমরা দুর্গবক্ষ অপেক্ষা নৃতনসহর লঙ্ষরনগরী পরিস্কার দেখিতে 
পাইলাম । মহারাজার শ্বেতোজ্জণ প্রানাসঙ্বয় এবং সুন্দর 
. ভিক্টোরিয়া কলেজ দৃষ্ট হইল । সহ্রটা যে পরিফকারপরিচ্ছন্ 
ও মনোরম ভাহাতে সন্দেহ নাই । 
মানমন্দিরের উত্তরদিকে সুললমান বাদসাহদিগের . প্রাসাদ- 
মাল! দেখিতে পাঁওয়৷ যায়। কিন্তু তাহারা অতি ভীর্ঘনীর্ণ- 
বস্তা প্রাপ্ত হুইয়াছেএ-প্রবেশ অসাধ্য । আমর কিছু কিছু 
এদিক ওদিক ঘুরিয় ফিরিয়া. বাহির হইয়া আসিলাম। 
এস্থলে ছুইটী মুসলমান গাইডের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কর্তব্য । তাহার! অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়!, আমা- 
দিগ্কে সকল দর্শনীয় দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু এক 
পয়সাও পারিশ্রমিক গ্রহণ করে নাই। শক্চিছে এমন, মৃহানু- 
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ভবতা ও স্বার্থশূত্তত! অতি বিরল | আমর! কত জেদ করিলাম, 
কিন্ত কিছুতেই ভাহামের ঙ্কল পরিবর্তিত হয় নাই), 

দিনমণি অন্তগ্তপ্রায়। আমর! ছর্গের বাহিরে" আলিয়! 
বাসাভিমুখে রওদ্বানা+হইলাম।. পথে, তানসেনের ও তদীয় গুরু 
গায়েস-উদ্ধিনের স্মাধিমন্দির্য় দেখিয়া লইলাম। গায়্েস- 
উদ্দিন, তানসেনের সঙ্ীতাচার্ধা ছিলেন। তীহার' সমাধি-মন্দিরটা 
দেখিবার .জিনিদ বে | বৃহত্মন্দিরের হুন্দরকারুকাধা 
প্রশংদাযোগ্য | ইহারই দক্ষিণপশ্চিষকোণে, একটা যোল- 
খান্বা, ক্ষুদ্র অথচ সুদৃশ্য মন্দিরের লীচে, ভূবনবিধ্যাত ভানসেনের 
দেছরদ সমাহিত । মৃত্তিকার সর্ধসংহারিণীশক্তিগর্ডে তাহার 
বিশ্ববিদ্ীক$্ লীদ হইয়! গিয়াছে। সকলকেই মাটি হইতে 
হইবে; জীবজন্ধ, স্কাবরজঙ্গম সকলই ত এ নিআমাধীন। ললিত- 
বঙ্কার, প্রাণম্পর্শী সুর, অপ্সরানিন্দিত রাগিণী, সকলই ইহাতে 
বিলীন হুইরা গিদ্লাছে_ভূমি আমি কোন্‌ ছার! 

নিকটেই একট! তিস্তিভীবৃক্ষ। আমর! স্থানীর লোকের 
অনুরোধক্রমে ইহার ছু'একটী পাতা ও মহক্মদগায়েসের মন্দিরস্থ 
কিছু ধুলি, আশ্বাদ.করিলাম। কথিত আছে, এইরূপ করিলে 
সঙ্গীতজ্ঞ হওয় যায়! রাহিরে আসিয়াই আমার সঙ্গী গ্রবর.গপ:.. 
ঝাড়া দিয়া, একটু গুণগুণ, করিলেন ;_ উদ্দে্র,দেখেন, ফতদুয় 
অগ্রসর হইয়াছেন । আমি কষ্টে হাসি চাপির়। রাখিলাম। 
_ ভারপর নানারূপ হান্তপরিহাসে ও কৌতুকে পথ অতি. 
বাছিভ করিয়, আমরা"ষ্টেসনে পৌছিলাম। পথিমধ্যে মহারাজ 
সিন্ধিয়ার 099৪৮ 7০49৪ দেখিয়া শান! গেল। হিন্দুআদর্শ-. 
গঠ্টিত অট্টালিকা জাধুনিক সাজলঙ্জায় অপূর্ববলজ্জিত হইয়া, 





রাজনতিথিগণের অভ্র্থনার্থপ্রস্তত হইরা আাচে। 

রাত্রি আটটার গাড়ী ছাতক ১২ইার সময় চোলপুরে পৌছিল। 
আকাশ মেখাচ্ছন্ন হই! আসিতেছিল। প্রকৃতির ছৃর্য্যোগ ও 
রাজপুতনার অন্বকারমাথা জলমানবহীন উ্চরনাচ প্রাস্তরগুলির 
বিভীধিকাময়গাব এক জিত ছইয়া, আমাকে কেমন ভারা 
করিয়া ফেলিতেছিল। রঃ 

স্রেপনে নামিয়া। সর কোন্‌ দিকে রি করিয়া উঠিতে পারি- 
লাম না। অন্ধকারে প্রান্তর অতিক্রম করিতে, মধ্যে মধো পদ- 
খলন হুইতেছিল। নু প্রতি; তদুপরি প্রকৃতির এই তীধণ- 
মৃপ্তি 1-হৃদয়ের উদ্বেগে ও শারীরিক পরিশ্রমে আমাকে সে 
রাত্রিতে যথেষ্ট ক্লেশ সহা করিতে হইয়াছিল । যাহা হউক, 
অনেক ঘুরাথুরির পর, প্রায় দেড়টার সময় বাসায় প্রত্যাগত 
হইয়া শষ্য। লইলাম। 


জয়পুর । 

অয়পুর, কি সুন্দর ভূমি! তোমার ওই অমরাবতীতুল্য 
সজ্জিতবক্ষে স্বপ্রচ্ছায়ার মত এমন একটা মোহময় আবরণ আছে, 
যাহা এজীবনে আর ভুলিতে পারিব না। “নিদাঘনিশীস্থপ্নবৎ 
সে ছবি এখনও আমার যন গ্রাণ' পুলকিত করিতেছে ! তোমার 
দৃপ্ত, সুদ, প্রশস্ত অন্থপম রাজবত্মশুলি জগতে গর্ভ ; 
তোমার সেই সহজ সহশ্র শিরালস্কৃত লোহিতিরাগমগ্ডিত সৌধা- 
বলি এ মরজগতে হব প্রভা বিস্তার করিয়াছে-_কুত্রাপি তাহা, 
দের তুলন। নাই ) তোমার ছাট, বাজার, মাঠ, মদ সকলই 


১৮৬ উত্তরপশ্চিম-জ্রমণ। 





অভূত, সকলই অলৌকিক। তোষার এ চিরবাছ্ছিত, চির 
কাজ্ছিত অপূর্বন্থষমারাশি কোথ। হইতে আহরণ করিলে নগ- 
রেজা? ন্‌ ডে 

৯ই ফাল্ভন বৃইম্পতিবার, দিব ছু'প্রহ্রাস্তে :জঙপুরে পদার্পন 
করিলাম। £্েস্ন হইতে সহর ছুই মাইল দূরবর্তী; জ্তরাং 
নামিযা সহরের কোনই চিহ্ন দেখিতে পাইলাম 'না। চারিদিকে 
কেবল বৃক্ষরাজিশূন্ত উন্নতপর্বতমাল! দুষ্ট হইতেছে; তাহাদের 
শিখরে শিখরে প্রাচীরবেষ্টিত ছুর্গশ্রেণী। ষ্টেসনের সম্মুখ 
হইতে একটা প্রশস্ত রাস্তা বরাবর সহ্রপানে চলিয়! গিয়াছে । * 

আমি নামিয়াই ধর্মশালার অনুসন্ধান লইলাম। কুলির 
মাথায় মোটটি চাপাইক়া বাহির হইতেই বহুমংখ্যক সরাই ওগ্লাল। 
আসির1 ঘেরিয়া ধরাড়াইল এবং ভাল স্থান*দিতে পারিবে এমত, 
জিন করিতে লাগিল। ই্রেসনের সম্মুখেই রাস্তার ছই ধারে এই 
সকল সরাইগুলি অবস্থিত। নিকটে কতকগুলি দোকানপাট ও 
আছে। আমি অগত্যা চারি আনা রোজে একটা কুঠরী 
ভাড়া লইয়া, তথায় জিনিসপত্র বক্ষা করিলাম। ধর্শাশালার 
কাদর্ধা কবস্থা দেখিয়া, যাহা! করিলাম, ভালই বোধ হইল । 

গৃহস্বাী আদরযত্ব করিয়া বানের জল আমিন দিল, 
দোকান হইতে খাবার লইয়া আদিল; আমি স্গানাহার 
করি! সামান্তবিশ্রামান্তর সহরের উদ্দেশে বাছির হইলাম । 
চারিদিকে পর্বতশ্রেণী ; মধাস্থলে স্ৃশ্ত জয়পুরনগরী বৃক্ষাদির 
ভিতর এমনি লুকোচুরি খাইয়া রহিয়াছে যে, ফোন্দিকে সহর 
আমি কিছুই নির্ণর করিয়1 উঠিতে পারিলাম ন1। রাস্তাটি মধ্যে 
মধ্যে অন্ত রাস্তার সংযোগে কর্তিত হইতে লাগিল, আর তাঁহাদের 








সন্ধিগ্থলে জাড়াইয়া আমি সারিতে নান হিন দ্দিকে 
অগ্রসর হই 1. 
যাইণিহিউক, পরে মোকের ও লি গতিবিধি লক্ষ্য 
করিস! বক্মাৰর যাইতে যাইতে হঠাৎ প্রাচীনুনেকিতনগরেন্ধ বিশীল 
ফর্ঠকের সঙ্গৃখীন হই পড়িলাম। প্রাচীরের বাহিয় হইতে 
তখনও জরপুরনগরী সম্পূর্ণ লুক্কায়িত। পশ্চাতে উন্নতশৈলশিখর ; 
--বোধ হইতেছিল ধেন তাহার পদমূলে একটা প্রাীরবেহিত 
ক্ষুদ্র উপবন শোভ! পাইতেছে। পু 

এই সুবৃহতৎ উচ্চ ফটকের নাম, “টদপোল।”. ফটক পার 
হুইয়াই একটা ক্ষুত্র আঙ্গিনা। অতুযুচ্চপ্রাচীরে ইছার চতুদ্দিক 
পরিষেষ্ঠিত। তৎপরেই আর এক্টী ফটক । জয়পুরের প্রত্যেক 
দেউন্নীই এই একই প্রণালীতে গঠিত ।. চাদগোল” ব্যতীত 
এই নগরে আরও ছয়ুটী ফটক আছে। সকলগুলিই এইরূপ 
সন্পক্ষিত ও নুতুঢ়। | 

অঞ্থররাজ্যের নূতন রাজধানী জয়পুর, রাজপূতনার একটি 
রিশেষসমৃদ্ধিশালী জনপদ। মহ্থারাজ দ্বিতীয় জয্ঃসিংহ এই 
নগরী নির্দিত করিয়া যান। সমন্তষ্ঞারতে এন্প পরিপাটা ও 
সজ্ভিতসহর দৃষ্ট হয় না। আবর্জনারহিত রাস্তাগুলি উত্তর- 
দক্ষিণে ও পুর্বপশ্চিচ্ সমান্তর়ালভাবে বিস্তৃত হইয়া যেন একটী 
দাবাখেলার ঘর অক্কিত করিয়াছে! যেখানে যেখানে বৃহৎ 
বৃহৎ রাঞজপথগুলি পরস্পর পরস্পরকে কর্তন করিয়া চলিয় 
গিয়াছে, সেই সেই স্থানেই এক একটী,চকের স্থষ্টি হইয়াছে । 
তাহাদেরই ব1 শোভা কত !--মধ্যে গ্রশ্তরগঠিত কৃজ্িমসরোবর ? 
তন্মধ্যে বৃহৎ উৎস স্থাপিত হইয়াছে । চারিদিকের গ্যাসালোক. * 


্ 


্ 
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সতস্তগুলি হইতে রশ্মিমালা আলিয়া সন্ধার সমন্ধ এই সকল জলা: 
ধারের স্বচ্ছদলিলে মুক্তারাশির কৃষ্টি করে| ইচ্ারই চতুর্দিকে 
পণাবিক্রেতাগণ নানান্ধপ শাকসবন্তী, ফলমূল ও পোষাধ'খরিচ্ছদ 
লইয়া উপবিষ্ট । জনঙমাগমে অহরহঃ এই স্থানগুলি উল্লাসান্মত্ত- 
কার ধারণ করে। 
জয়পুরের যত এমত শৃর্ধলাবন্ধ বাড়ীঘর বুঝি 'আর কোথাও 
নাই। জালপ্রস্তরের নানারূপচিত্রিত ঘরবাড়ীগুলি কে যেন 
বতরপূর্বক সারি সারি সাজাইয়া। রাখিয়াছে। রান্তার ছুইপাশে 
প্রশস্ত ও সুদৃঢ় ফুটপাথ, কলিকাতার ফুটপাথগুলি ইহাদের 
নিকট পরান মানে । ইহাদের ও রাস্তার মাঝখানে. অসংখা 
প্রদীপন্তত্ত । জয়পুরে অনেক বড় বড় হুসঙ্জিত দোকান আছে--. 
অনেকগুলি কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ বণিকপিগ্ের বিপপিশ্রেণীয় 


তুলা। 
সহরের মধাস্থলে সমগ্রনগরের প্রায় একধষ্ঠাংশ লইন্ বৃছৎ 


রাজপুরী । ইছাতে যে বিচিত্র অট্টালিকাসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহার 

তুলনা জগতে নাই । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সঙঞ্জে এই 

রানবাড়ী পথিকের দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রাচীরের পর প্রাচীর, 

বেষ্টিত রাজপ্রাসাদাবলি বছসংখ্যক অট্রালিকার গশ্চাৎ স্থাদপত্ত 
হইয়াছে । এখানকার তাবৎ বাড়ীঘরগুলিই এমন মনোরম ও 

সথমজ্জিত যে, ইছাদের সহিত সেই সকল অট্রালিকার বিশেষ 

কোন বিভিন্নতা প্রথমদর্শনে দৃষ্ট হয় না। তবে যাহারা আর 

একটু অগ্রলর হুইয়! ফোড়পরিবর্তনপূর্বক হাওয়ামহলের 

মিকট যাইয়া উপস্থিত হইবেন, তাহারা কতকট। ধরিয়। 'লইতে 

' পারিবেন বটে। 


জয়পুর। ৪০১৯৪ 

জয়পুর রাজের বর্্ধান আর, প্রায় এককোটা টাকা) 
কিন্তু অসংখ্য জারগীরে ও দেবমন্দিরাদির“ব্যয়পোষণার্থ মহা". 
রাঙ্কে ঞ্রতি বৎসর প্রান্ধ ইহার অর্দাংশই ব্যন্ব করিয়া! ফেলিতে 
হয়। জয়পুরের মহারাজের ভায় প্রজাবঞ্লল ও বিস্যান্থরাগী- 
পুরুষ কচিৎ দৃষ্ট হই থাকে। প্রজার মঙ্গলার্থ তিনি বহসংখ্যক 
যুদ্র। অকাতরে ব্যয় করিয়া, রাজ্যে স্বনেকগুলি বিভ্তালয প্রতি- 
স্থিত করিয়াছেন। এতন্থাতীত জয়পৃহরু একটা প্রথম শ্রেণীর 
কলেজ ও একটা উত্কষটআটম্কুলও স্থাথিত হইয়াছে । যহারাজের 
অধীনে ২৯টা ন্ুরক্ষিত্ত পার্বত্যহুর্দ আছে; এবং ৯৫৯৯ জন পদ্মা, 
তিক, ১৩৫৭৮ জন অশ্বারোহী ও ৭১৬ জন গোলন্দাজসেনা 
যর্বদ। রক্ষিত হইয়া! থাকে । এতছাতীত বহুসংখাক কামালও 
আছে। ত্রিদ্রিশ গবুর্ণমেটকে করন্বরূপ রবংসর বৎসর চারি লক্ষ 
টাকা প্রধান করিতে হয়। এই নগরেএকটী টাকশাল আছে; 
তথার্ স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাত্র মুদ্রা্দি সর্ধদ। নির্শিত হইব থাকে । 

জয়পুর একটা বাণিজা প্রধান স্থান। দিল্লী, আগ্রা ও রাজ. 
খুতন। হইতে এখানে বছ প্রিনিদ আমদানী ও রপ্তানী হইক় 
খ্বাকে। স্বর্ণ, রৌপা ও পাথরের ুষ্্ কাকধাধোর জন্থ এই 
স্থান চিরপ্রসিত্ধ । এতহ্াতীত এনেমেলের রুাজও বিস্তর 
ছইয়। থাকে। * এ 

আমি ফটক অতিক্রম করিয়া সহরে পড়িলাম। গ্রবেশ- 
স্বাত্রই হঠাৎ জন্পুরের সৌনর্ধ্ারাশি আমার নয়নপথে পতিভ 
হুইল । বরাবর রান্সপথ চলিয়া! গিাছে--ছুইদারে দোকানশ্রেমী। 
অট্টালিকাশুলির সেই সুুসত্জিত আরক্তছবি দেখিয়া, ক্ষণকাষ 
কেমন স্তব্ধ হইয়া রছিলাম। রাস্তা ছুইপার্খবের ফুটপাথ, ধরিয়া, 





৯ 


১৯২ উত্তরপঞ্চিম-ভ্রমণ । 


অসংখা জনজ্রোত চলিয়াছে। স্ত্রীপুরুধ ভেদ নাই; সকলেই 
আপন আপন উদ্দেশে সাজগোছ করিয়া বহির্গত হইতেছে । 
আমি এই জনতাক্োতের মধ্য দিয়া চারিদিক দেখিতে, "দেখিতে 
যাইতে লাগিলাম। খই বিপণিসারিশোভিত রাস্তার নামও-_টাদ- 
গোল বাজার। 

সহরটা খুব বিস্তৃত নছে। ্ীর্দে ছুই মাইল, প্রস্থে এক 
মাইলের অনধিক । কিন্তু সর্বত্র অট্টালিকামপ্ডিত বলিয়া! বন্ু- 
লোক বাল করিতে পারে। ১৯১ খৃষ্টাবে ইহার লোকসংখ্া। 
দেড় লক্ষের উপয় ছিল। ও 

জয়পুরের রাজপথগুলির মত এমন বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত সড়ক 
বুঝি আর কোথাও নাই। রাজধানী কলিকাতা! নগরীতেও 
এমন রাস্তা কচিৎ দৃষ্ট হয়। কিছুদূর অগ্রটার হইতেই, আর 
একটা প্রশপ্তরাস্তার নিকট উপনীত হইলাম। ইহার নাম কিষণ- 
বাজার রোড । দুটা রাস্তা পরস্পর পরম্পরকে অতিক্রম করিয়া, 
এফটা স্কোয়ারের স্থষ্টি করিয়াছে। উৎদসলিল-পরিপূরিত সরসী- 
কূলে বহুসংখ্যফ লোক একত্রিত হুইয়! কেনাবেচা করিতেছে । 
ধেন এখানে কাহারও কিছু ছঃখ নাই_সকলেই এক এরি 
জিয়া রহিয়াছে। ৪37 ৩৭ 

ইছার নিকটে রাস্ার কোণে যহারাজার পার়িকমাইরেরী । 
এখানে সকলেই প্রবেশ করিয়া পুণ্থকাদি পাঠ করিতে পারেম,_- 
কাহারও কিছু বাধা নাই । বহুপংখ্যক ইংরেলী,উর্দ, ও সংস্কৃত 
গ্রন্থাদি দংগৃহীত আছে । ইংরেজী ও আরবী গ্রস্থাদির জন্ত, ্বতক্জ 
: স্বতগ্্র বিভাগ নিদিষ্ট হইয়াছে । 
এখান হইতে বরাবর ডানদিকে ঘুরিয়া, আমি আজমীরগেটে 








জয়পুর । ১৯৩ 








উপুনীত হইলাম। এইস্কানের সন্িকটে একটা চিড়িয়াখালাক় 


“বহুংখ্যক ভীষণব্যান্র পালিত হইন্া থাকে। এরূপ বৃহৎ ও ভয়া- 


নক ব্যান্র্জীমাদের আলিপুরে একটিও নাই । আহি এখান হইতে 
পুনঃ স্বোক়্ারে প্রত্যাবর্তন করিয়া) টাদপোর্পবাঞারের বরাবর 
সনধুখদিকে চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর যাইতেই বামদিকে 
একটি উচ্চমিনার দৃষ্ট হইল । রা প্রাসাদ মধযন্থ ্বসরশল" মিনারের 
কথা পূর্বেই শ্রবণ করিয়াছিলাম ; এখন এই উচ্চন্তস্তদর্শনপূর্ববক 
সন্দেহ হইল-_বুঝি রাজবাড়ীর সমীপবর্তী হইয়াছি। একটু এদিক 
ওদিক চাহিতেই,সন্মুখে “ন্বিপুলিয়া”নামক অত্যুচ্চ ফটক দেখিতে 
পাইলাম । উৎস্থকহৃদয়ে আমি এই পথেই প্রবিষ্ট হইলাম । 
কিছুদূর যাইতে, দ্বিতীয় একটি গেট দৃষ্ট হইল। শাস্ী প্রহরী- 
গণ এইগ্কানে দ্বার* রক্ষা করিতেছে। ইহার পরই একটি 
প্রাণের সন্ুথে রাজ গ্রামাদের চারু ফটক । বছুসংখ্যক হবার- 
রক্ষক দ্বারে উপবিষ্ট আছে? 'পাস' দেখাইতে না পারিলে প্রবেশ 
করিতে দিতেছে না। সেদিন আমার সঙ্গে 'পাস” ছিল না; কাজেই 
টুকিতে পারিলাম না। এখান হুইতেও রাজবাড়ীর শোভা 
তেমন কিছুই দেখিবার যো নাই। সমন্তটা পুরীই প্লাতীরবে্টিত। 
ফটকের দুইপার্খথ দিয়া বাহির দিকে ছুইটারাস্ত। চলিয়া গিয়াছে । 
একটি বা দিক দিয়া,বরাবর রাজবাড়ীর দপ্তরখানায় টুকিয়াছে ; 
দ্বিতীয়টী ভানদিক দিয়া, মানমল্সির, মহারাজার আন্তাবল ও 
কাছারীথানা হইয়া, পুনঃ ডানদিক ঘুরিয়া হাওয়ামহুলের নিকট 
আর একটি প্রশস্তরাজবন্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছে । এই মিলন- 
স্থানে প্্রীদেউরি-কা-দরজ।” নামক আর একটি ফটক, বাহির 
হইতে রাঙজপুরীকে রক্ষা করিতেছে। 
ন্ণ রি 


১৯৪. উত্তরপশ্চিম-জ্রমণ। 


পাপিপসাপিসািপিসাপাসীপাপপিপপীপাপসাপিসিসসিপসাপপিসসাসিশাপাশাশসিসাসিসাসাসাপাশিশাসাশিসীসাপাপসাপাপাপসিপাশাপাপাপাশপ 


জয়পুরের মানমন্দির, দিল্লী, মুর, উজ্জঞয়িনী ও বেনারসের 
মান্মনদিরচতৃষ্য় হইতে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ও. বৃহৎ । এখানে 
এখনও অনেক পুরাতন যন্ত্রাদি অভগ্নাবস্থান্ম বিদ্যমার্ম আছে) 
কিন্তু অধিকাংশেরঁই বাবহার অন্তাত্ত । প্রাচীনকালে হিন্দুগণ 
জ্যোতিষ ও গ্রণিনশাস্ত্রে কিরূপ পারদর্মী ছিলেন, এই সকল 
মানমন্দিরগুলিই তাহার জপস্ত তৃষ্ান্তস্থল। * জর়পুর প্রতিষ্ঠাতা 
মহারাজ দ্বিতীক্ষ জয়সিংহ নিজেই একজন অগাধারণ জো ভির্কিদ 
পণ্ডিত ছিলেন । কথিত আছে, পর্তগালের রাজ। ইমানুযেলের 
নিকট তিনি বৈদেশিকজো[তিবতবশিক্ষার্থ, লোক প্রেরণ করিয়]- : 
ছিলেন। দে দতে, পর্তগালরাজও একজন তদ্দেশীষ জ্যোতিষ- 
কারকে জয়পুরে প্রেরণ করেন 1% 

কাছারীর চকৃমিলান অট্টাপিকাটী বেশ প্রশস্ত এবং গোহিত- 
প্রস্তরনিশ্মিত |. এখানে রাজোর দেওয়ান, ফৌজদারী ও রাজস্ব- 
বিষমক মীমাংলাদ হইয়া থাকে; বনহৃদংখাক হাকিম, কেরাণী, 


. উকীল, প্যায়দ। কাজে ব্স্ত আছে । ষধ্যের বিভ্তীর্ণ আঙ্গিনায় 


্ 


২1তটী ছোট ছোট ঘর) ইহাদে্হ বা পাশে প্রাসাদে টকিধার 
আর একটি দরঙ্গা ও অদুরেই ঘণ্টাঘর দেখিতে পাইলাম! 
হাওয়ামহণের ভ্ায় অভূত হক্ধ্য গগতে আর লাই, তলের 
উপর তল দন্গিব্ট করিরা, মন্দিরাকারে 'রুমশঃ ছোট করিয়া 
তোলা হইস্থাছে। প্রতিতলে সংখা বহিঃগ্রধারিত ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র 
বর.-তাহাতে দরঙ্গাগুলি সারি মারি শোস্ঠা পাইতেছে। এই 


নল নে 
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৮ পেশিশীীপিশশীশীশীশশশশীশীশি পাশীশিটিপিীিটিিিিটিলিি টিসি িপীপশশিশিপীপশিপািশিপিসাপিশটশীশিটি 


উন্মুক্ত হারপথে হথন সম্মুথস্থ প্রশন্ত ঢানু থর মুক্ত বাযুক্রোত 
প্রবেশ করে, তখন 'হাগয়ামছল” নামের প্রকৃত স্বার্থকৃত গ্রতি- 
পাদিত হয় বাছির হইতে ইছার যে শোভা, নিকটে আসিয়। 
তয় তন্ন করিয়া দেখিণে বুঝি তাহ টিকিয়া উঠ না; তাই দূর 
হইতেই হাওয়ামহলের সৌন্দর্যা উপভোগ করিতে হয়। নান! 
দেশীয় পরিভ্রা্রকগণ শতুসহত্রক্ঠে ইহার অপূর্ব রচনাকৌশলের 
প্রশংসা! করিয়া গিয়াছেন 3 13850914513, ইহাকে ৭& 18107 
0645004.500. 4811010%511৩88 বলিয়া সন্বোধনপূর্বক 
* বিন্ময়প্রকাশ করিয়াছেন । 
সন্ুথস্থ রাস্তাটা যেমনি নু প্রশস্ত, তেমনি পরিপাটা। নীচ 
হইতে উননতরাগপুরে অশাদির আরোহণের জন্ত, এই রাস্তা বন্ছ-. 
দূর হইতে ক্রমে চঞ্লু করিয়া তোলা হইয়াছে; মধ্ান্থলটী 
প্রস্তরে দৃটম্ডিত। এই উন্মক্রস্থলে চিরমলয়ানিল থেলা করিয়া 
থাকে। উহার শীতল প্রবাহে ক্লান্তি দূর করিতে করিতে হাওয়া 
মহল দর্শন করিলাম। সড়কের বিপরীতপার্থে মহারাজার 
বিস্তীর্ণ কলেদ ও সংস্কতপাঠাগান্ধ। হাওয়ামহলের নিকটেই হাল- 
ফেসনের আর একটি বহুদূরবিস্ৃত প্রাসাদাট্রালিকা দুষ্ট হয়। 
প্রাচীন প্রণালীগঠিত সহজ সহজ লোহিতসৌধের ভিতর এই 
পীতবণোজ্জল দালানের ৫শাভা অপূর্ব । 
'শ্রীদোর-কা-দরজার' বামদিকে একটু অগ্রসর হইলেই, 
নাটকঘর ও ছাতীথান। । 
আমি এই নকল দেখিয়া, আগ্রাগেট পথে পহর হইতে 
নিক্ষান্ত হইয়া, রামনিবাস উপবনে আসিরা দশন দিলাম। 
এরপ সুন্দর উপবন ভারতে অতি বিরল। নানারূপ পুষ্প- 
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ীশিশীশিশপীসিশীউসিপপিশীপপিসাসি পিপাসা 


ঘানদু্ধাদিশোতিত এই নদনক্কানদ বহু লহ মুদ্র! 
বায়ে সর্কদ্বী পরিষ্কার পরিচ্ছ্ রাখা হয়! থাকে । কোথাও 
কুঞ্জবন, কোথাও সমতল নবদৃর্বাদলমগ্ডিত ময়দ[ন,' কোথাও 
কৃত্রিম লরিৎ,। কোথাও জলজ্োতের উপর ক্ষুদ্র সেতু এবং 
কোথাও বা; কজিমপ্রতিমৃত্তি রক্ষিত হইয়াছে। এককোণে 
মেওসাহেবের প্রতিমূত্তি ; মধাস্থলে সুদৃশ্য, সুরুচিসজত, লানারপ, 
মূল্যবান্‌ প্রস্তরগঠিত* অপূর্ব নয়নরঞ্জন প্রাসাদ-_এলবার্টহল। 
ইহার সম্মুখন্থ বারাগাক়, জর়পুররাগেন্ত্রবর্গের তৈলচিত্র 
ও অন্তান্ত নানারূপ ছবি অঙ্কিত আছে। তন্মপ্যেআলেকজেন্নটার - 
কর্তৃক দরিয়াসের পরাজয়, 'হনুমালের লঙ্কাদহন' ও 'দ্রৌপদীর 
বন্ত্রহরণ' প্রভৃতির দৃপ্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দেয়ালের উপর 
এই চিন্রগুলি দেখিলে মোহিত হইয়া যাইতে হয়। সুখের 
স্থসজ্জিত ঘরের পশ্চাতেই জয়পুর মিউজিয়ম। এখানে জয়পুরের 
শিল্পঞ্জাত নানারূপ গ্রিনিসপত্র ও অন্থান্ত অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত 


. সামন্ত্রী সংগৃহীত আছে। আটস্কুলের ছেলেদের নিশ্মিত স্বর্ণরৌপ্য- 


ই 


পাত্রাদদির অপৃর্কাককার্ধয, শ্বেতপ্রস্তরের অতিন্থক্্মকা বিশিষ্ট 
ছোট ছোট দেবদেবী প্রতিমা! এবং ধাতুনির্মিত নানারূপ পু্কুল 
ও অন্্স্বাদি, বিশেষ দশনযোগ্য । এতগ্কাতীত আর“ আ:নক 
উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কৌতৃহলোদ্দীপক দ্রষ্টবা িলিল এইখানে সাজা- 
ইন! রাখ। হইয়াছে । কলিকাতামিউজিয়াম হইতে আকারে 
অনেক ছোট হইলেও, গুণে এইম্থান বিশেষ নিকৃষ্ট নহে। 
পশ্চিমে অতঃপর “আমি এরুপ উন্নতশ্রেণীর মিউনিরম কোথাও 
দেখিতে পাই নাই। 

সন্ধথার পর ষ্রেদনে প্রত।াণমনপুর্বক নামান্ত আহারাদির 


% 


জয়পুর । ৭১১৯৭ 
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প্র শহ্যাগ্রহণ করিলাম। ঘরগুলি অপ্রিদ্কার, অর্ঘাতগ্প ও ূ 
অপবিসর হওয়াতে, আমার মনে বিদ্ধূপ একটা বস্থাচ্ছন্দ্য ভাবের 
উত্রেক হুইতেছিল। কপাটের নিষ্নদিয়। বাছিরের ঠাণ্ডা 
বাতাসও কিছু কিছু তিতরে প্রবেশ করিভেছিল। যাহা! হউক, 
অতিরিক্ত পরিস্রমভায়ে অচিবাৎ ঘুমাইয়া পড়িলাষ। 

পরদিন প্রঙাতে গাআ্রোখানপূর্বক, হাত সুখ প্রক্ষালন 
রিয়া রাজবাড়ী ও অথ্থর দেখিবার্জন্ত পানসংগ্রহার্থ ব্যন্ত 
হইয়া পড়িলাম। জয়্পুরে বছুতর বাঙ্গালী কাধ্যোপলক্ষে বাস 
করিয়া থাকেন। মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া ফেরাদী পর্যান্ত 
ভাহাদের স্থান হুইয়াছে । বঙ্গদেশনিবাসী শ্রীুত্ত সংপারচন্ত্র 
সেন মহাশয়, বর্তমানে জয়পুরের মন্ত্ীত্পদে অধিষ্ঠিত। ইতি 
পূর্বে কান্তিবাবু নমক আরও একজন বঙ্গের কৃতিসস্তান এই 
সন্মানজনক রাজকাধা লিরতিশয় নিরপেক্ষভাবে ও শ্রাক্ুনূপে 
নির্বাছিত কারয়। গিক়াছেন। সংসারবাবুর নিকট উপস্থিত হুই- 
, লেই.'পাস' পাওয়া যাইবে, এমন বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে 
তথায় উপস্থিত হইলাম। সংলারবাবু অভি সদদাশয় এবং গুণরান্‌ 
ব্যপ্কি। তাহার আতিথাসংকারের কথ তদ্দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি- 
লাভ কৰিয়াছে; সব্বদা কত কত আগন্তকবাক্তি তাছার আলঙে 
আশ্রন্্ পাইতেছে, এবং কাধ্যসমাপনান্তে স্থানাস্তরে প্রস্থান করি- 
তেছে। 

সংসারবাবুর মনোরম অষ্টালিকা সহরের বাছিরে একটা, 
মুক্ত স্থানে অবস্থিত । অনেক দাহেব স্থর্বোর বাড়ী এবং হোটেল 
- প্রস্ৃতিও এই দিকেই স্থাপিত। সংসারবাবু বৃদ্ধ হইঙ্কাছেন, 
সচরা6র বাহির হন না। আমি উপস্থিত হইতেই মন্ত্রীমহাশদের 
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কনিউন্রতৃতর মহেঙ্বাবু ও পূর্ণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল । বাঙ্গালী 
দেখিয়া তাহারা আমাকে ঘর্পূর্বক উপবেশন ক্রাইলেন, 
ও পরিচর জিজ্ঞানা করিলেন। আমি যতট! অপরিচিতের স্তাগ্ 
পাল" গ্রহণ করিস! চলিয়। যাইব ভাবিয়াছিলাম, ততট! ঘটিয়। 
উঠিগ না। তাহারা কিছুতেই ছাড়িবার পানর নহেন) কেন 
আসিয়াছি, কোথায় আসিয়াছি, স্াহাদের নিকট প্রথমেই উপ- 
স্থিত হইলাম না কেন, ইত্যাদি প্রশ্ন পুঙ্যানথপৃঙ্ঘদপে জিজ্ঞাসা 
করিয়া ধরিয়া বসিলেন,-আপান এখনি আসবাবপত্র লইয়া 
হেথায় চলিয়া আমন |” 

যাহা হউক, তাহাদিগকে আমার এতাধিক কষ্ট দিবার ইচ্ছ! 
ছিল না বিশেষ সেইদিনই আমাকে জয়পুর পরিত্যাগ করিতে 
হইবে) আমি সধিনয়ে সেই কথা বাক্ত করিয়া বলিলাম, “সেজন্ত 
আপনার! চিন্তিত, হইবেন না) পরির্রাঞ্জকের এমত কষ্ট ভোগ 
করিতে হুন্ব) অশ্নুগ্রহপুর্বকঝ আমাকে একখানা পাসের বঙ্দোবপ্ত 
করিস্বা দিলেই যথেষ্ট হইবে ।” অগত্যা অনেক কথার পর তাঁহারা 
তাহাই করিলেন। সংদারবাবুর ছেলে অবিনাশবাবু দপ্তরে বড় 
চাকুরী করেন) তিনি আহারাদি করিয়া কাছারীতে যাঈংজ 
ছিলেন,_-তাহারা তাহাকে আমার বিষয় জ্ঞাত করাি,এন। 
শরবিনাশবাবু কহিলেন, ণতবে চলুন--আমার গাড়ী প্রস্তত। 
রাজবাড়ী দর্শনপূর্মাক ফিরিয়া আসিয়! এইখানেই আঙারাদি 
করিবেন ।” 

এই ল্বদয়, স্থদেগবৎসল, গণামান্ঠ ব্যক্তিষ্ঈীগর কথ! এবার 
আর আমি অগ্রাহথ করিতে পারিলাম ন।। আাছারের কথা স্বীকার 
করিয়াই, তাহার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিলাম | গাড়ীতে বলিয় বলিয়া 


কিছু কিছু আলাপ পরিচয় হইগ। শেষকালে তিনি উপদেশ 
দিলেন, “খন আসিয়াছেন, তখন,যেন কয়েকদিন না! থাকিয়া 
চলিয়! না'ধান।, আমার অপেক্ষা! করিবার সঙগ্ধ ছিল না 
তথাপি তাহাকে স্পষ্ট কিছুই উত্তর দিতে পারিলাম ন! | মনেমনে 
কেবল কয়েকবার মাত তহান্ধ এই শ্বদেশগ্রীতির উদ্দেশ্টে ধন্ট- 
বাদ প্রদ্দাপূর্বক টুপ করিয়া রহিলাম। 
রাজবাড়ীর নিকটে পৌছিয়া, একটা গোল বীধিল। 
গুনিলাম, উন্মুক্তমন্তকে রাজ গ্রাসাদান্দরে গ্রবেশ করিবার ছকুম 
নাই। আমি বাঙ্জাণী-আমায নিকট টুপি কিম্বা উষ্ণীষ 
কিছুই ছিল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষ কিছু উপায় উদ্ভাবন 
করিতে পারিলাম ন।। অবশেষ সঙ্গের আলোয়ানটী দ্বারাই 
একটা উ্ধীষ রচনা করিয়া, মস্তুকে পরিধান করিঙ্লাম। পশমী- 
স্, স্কীত হুইয়। সমস্তটা মন্তককে একটা রঞ্জকের বন্তপুটরুধ্িতে 
পরিণত করিল। কিন্তু উপায় কি--এই অন্তুতবেশ লইয়াই 
আমাকে রাজবাটী দশন করিতে হইবে। 
দপ্তরে উপস্থিত হইয়া দেখি, একজন বাঙ্গাণীবাবু কতক" 

গুলি চাপরাশীপরবৃত হইয়। লিখনকাধ্যে ব্যাপৃত আছেন। 
আমি এইথান হইতে একথানা 'পালংগ্রহথণ কারয়া, একজন 
চাপরাশীদঙ্গে ভিতরমহলে প্রবেশ করিলাম। লোকটা পথ দেখা 
ইয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল । 

প্রথমেই আমরা একটী আঙ্গিনার তিতর প্রবেশ করিয়া, 
একটা রুদ্ধ ফটকের, সন্দুখীন হুইলাম। এই ফটক-পথে অন্দর" 
মহলে প্রবেশ করা যায় । কিন্তু ইহা চিররুদ্ধ) কেহ কখনও " 

এ দরজা উত্বীর্ঘ হইতে পারে না। অভূতশিলপঠাতুথ/মর এক. 
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ফটক দেখিবার সামগ্রী বটে। ইন্ারই পার্থে একটা দেয়ালে, 
'ছাওয়ামহাল 'রামনিবাস উপুবন' ও মহারাজ প্রভৃতির সুন্দর 
স্ন্দর প্রতিমুত্তি চিত্রিত আছে। বাস্তব হুইতে চিনে 
ইছাদের শোভা কিছু বর্ধিত হইন্জাছে। এখান হইতে 
আমরা মহারাজের সস্ত্রনাভবন, দেওয়ানী আম ও দেওয়ানীখাসে 
উপস্থিত হইলাম । সুন্দর হুন্দর মার্কেলস্তত্তশোতিত দেওয়ানী 
আমে অসংখ্য বহুমূলা স্প্রীংনিন্মিত চেয়ার সারি সারি সাঁজ্জত . 
রহিয়াছে । 
মহারাজের বাসভবন 'সপ্তভল চন্দ্রমহল” একটা অলৌকিক 
্রস্তরালয় । বহুদূর হইতে ইহার গগনভেগী চূড়া দৃষ্টিগোচর হইয়া 
থাকে । অদংখ্য অর্থরাশি ব্যন্ম করিয়া এই নয়নতৃপ্তিকর ও 
মনোমুগ্ধকর অট্টালিকা বিস্তৃততূষিধ্ডের উপর নির্ষিত হই 
দ্বাছে। ইচ্ছার পশ্চাতেই মনোহর উদ্ভান। নানারূপ লতাকুঞ্াদি- 
শোভিত এই উদ্ভানে মহারাজ পদচারণা করিয়া থাকেন। এই 
উপ্বনের অপরপার্খে ই শ্ীশ্রীগোবিন্দভীউর প্রসিদ্ধ মন্দির । মহা 
ব্বাজ এই কুলদেবতাকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া] থাকেন এবং সর্বদা 
বিবিধ উপচারে পুজা দেন। এই দেবাপযের সমগ্রতার এককন 
বাঙ্গালী পুরোহিতের হস্তে অপিত হইয়াছে । পুরোহিত এহাশক্জ 
বেশ শিক্ষিত ও অমায়িক লোক; স্বদেশীয়পধ্যটক দেখিয়া, 
অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার মে গল্প সল্প করিলেন । 
প্রধান ফটকের সন্দুথে প্রি্টিং হাউদ। কিন্তু ইহাকে এখন 
একটি সুন্বর বৈঠকথানাঘরে পরিবর্তিত, করা হইয়াছে। 
এতদ্ব্যতীত “হাওয়ামহণ, 'ন্র্থশূল মিনার” প্রভৃতিও 'রাজবাটী- 
সংলগ্ন) কিন্ত তাহার্দের ভিস্তর আমাদের প্রবেশাধিকার নাই) 


রে 


ঠ চা 
জয়পুর। ২৯১ 


৪ 
পপ পাপী পিপিপি পিপি পপ 





সপাং 


আমি বাহির হইয়া আসিয়া পুনঃ দপ্তরে প্রবেশ করিলাম । 
কিয়ংক্ষণ পরেই অবিনাশবাবু আসিঙ্া কহিঞ্গন, গাড়ী প্রস্থত 
রহিয়াছেতক্আপনি আইহারার্ণ গমন করুন 1” দুজন লোক 
সঙ্গে; বানায় পৌছির়া আহারাদি সমাপন, করিলাম। তার 
পর অন্বর যাইবার জন্ত উদ্যোগ করিতে হইল। 'পাদ” সঙ্গেই ছিল; 
মহেন্ত্রবাবু একজন ভূত্যকে একা ডাকিতে আদেশ করিলেন | 
অন্বরের পার্ত্যপথে বড় গাড়ী চলিবার সুবিধা নাই। পর্যযটক- 
গণ হস্তিপৃষ্ঠে অথবা! এক্কাযোগে এইগ্ানে গমন করিয়! থাকেন । 
কাণ্ধেই আমাকেও একার আশ্রয়ই গ্রহণ করিতে হইল । 

বেল! দেড়টার সময় আমার দ্বিচক্ররথ আমেরফটক অতি- 
ক্রমপূর্বক প্রান্তর বহিয়া অন্বরাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। এতদেশ- 
বাপিগণ অন্বরকে আমের কছে, অথবা আমরাই বুঝি আমেরফে 
অস্বর কহি। তাই অন্বরপথাভিমুখী ফটকের নাম 'আমের,কা- 
দরজা? । . 

জয়পুর হইতে অন্বর পাচমাইলপথ দূরবর্তী । রাস্তার 
উভয় পার্থেই পর্বতমালা । প্রায় চারিমাইলপথ অতিক্রম 
করিয়া, আমাদের গাড়ী ধীরে ধীরে উদ্ধে উখিত হইতে লাগিল। 
উতয়পার্থে অত্যুক্পব্ধতশিখরমালা। তদ্ভুপরি কেল্লা নির্মিত 
হইয়াছে। পর্বতগাত্রে অদ্ভুত কৌশলে প্রস্তর যোজনা 
করিয়া, কেমন ছন্দ নার পি'ড়ি নির্মিত হইয়াছে। দুর হইতে 
বোধ হইভোছিল, যেন কেহ একটি চিত্রের উপর আকিক়! 
বাকিয়া রেখা অঞ্চিত করিয়া দিয়াছে । এই গিরিবর্ঘ্ অতিক্রম 
করিতেই* আমরা অন্বরের স্বভাবলৌনর্যোগ্ভাসিত পার্বত্যহর্গ , 
হদ্ধের জলে প্রতিফলিত দেখিতে পাইলাম। 


২০২. ট্রি জমণ। 


অন্বর। 
মানসিংহের রখজধাঁনী চিরসৌনদর্য্যময়ী অন্বর এখনও 
প্রাকৃতিকশোভায় অনন্ত শোভামন়ী। একটি তুঙ্গ*্টশলশিখর 
বিশালবপুবিস্তার করিয়া! আকাশ ঢাকিয়! রাখিয়াছে, আর 
তাহারই পদমুলে উচ্চটিলার উপর মমতলভূথণ্ডে অস্বরদুর্গের 
প্রাসাদাবজী হ্বদবারি পরিবেষ্টিত হইয়া,*সরোবর গরপ্ফুটিত 
শতদলবত ফুটির] রহিয়াছে । হুদের অপরপার্খে মারও নিয়ে 
উপত্যকাতুমির উপর ভগ্রমন্দিরাদিপরিবৃত প্রাচীনসহর অন্বর 
অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হইতেছে। * 
এই প্রক্কতির লীলাড়মি মনোরমস্থৃল প্রত্যক্ষ করিলে, স্বতঃই 
একটা প্রশ্ন মনে উঠে ধে, এই প্রিয়দর্শন পার্ধত্যস্থষমারাশি 
পরিত্যাগ করিয়া জয়সিংহ কোন্‌ প্রাণে, কোন্‌ প্রয়োজনে জয়- 
পুরে রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন? কোনও সুশ্রাসিদ্ধ 
পর্যটক বিশ্বয়সহকারে বপিয় গিয়াছেন, “যিনি অগ্থর পরি- 
ত্যাগ করিয়া ক্ষয়পুর গঠিত করিয়াছেন, তাহার অসাঁধাকাজজ 
জগতে কিছুই নাই।* 
পুরাকালে নুপ্রদিদ্ধ মীনরংশীয় নরপতিগণ অস্থরে খালাস 
করিতেন। অধ্থাদেবীর নামে উৎসরগীরূত বলিয়া এই এগরীর 
নাম অন্বর হইয়াছে । পার্বভা প্রদেশে ছুর্গম গিরিপথে স্থাপিত, 
তাই মীনবংশীয়গন ইছাকে ঘাটরাণী বলিয়া উল্লেখ করিতেন। 
ষ্টার দশম শতাব্দীর শেষভাগে এইস্থান তাহাদিগের হস্তচু 
হইলে, নিকটবর্তী ধুন্দর-জনপদনিবাসী কচ্চরাজগণ এইস্কানে 
“রাজ্য স্থাপিত করিলেন । 'সেই অবধি অস্বররাজ্য রাজপুতগণের 
করারত্ত আছে। 


অন্বর ৷ ২০৩ 


০১১৮৮০৮৮০১৬ পপসিশিপিসীশিতশাপিশিশ নি িপিপিীপাপপাসসিশাশাপািপাাপপিপপাপ্পগিাপাপাপসপাস্প 


, অন্বরের রাজভবন মছ্ারাঞ্জ র মানসিংহ প্রতিটিত করেন। 
পরে তীয় পৌত্র জঙ্কদিংহ (মিজ্ারাজা ) কর্তৃক ইহার 
সৌন্দধ্যমৌপ্তব বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুদৃঢ় ছর্গপ্রাচীর, জয়মন্দি- 
রাদি কতিপয় রমাপ্রাসাদ, ও তালকুন্তোরাহদ তিনিই নির্মাণ 
করিয়া যান এবং উপবনাদিদ্বার। রাজধানী ্থশোভিত করেন। 

মির্জা রাজা অয়ুদিংহের ভ্রিশবৎদর পর, জয়পুর প্রতিষ্ঠাতা 
দ্বিতীয় জয়সিংছ অশ্বরের রাঙ্জাভার হণ করেন। তীছার 
বিষয় ইতিপূর্েই কতক কতক বিবৃত, হইয়াছে । সমসাময়িক 

» অন্তান্ত রাজন্যবর্থের উপর ভদীয় বিশেষত্ব স্থাপন করিবার জন্ত 
মোগলসন্্রা তাহাকে 'লোয়াই, আখা। প্রদান করিয়াছিলেন 
মেই অবধি আঙ্ পধ্যস্ত জয়পুররাগজগণ এই সম্মানজনক উপাধি 
ধারণ করিয়া থাকেন | 'সোর়াই” অরে এই বুঝার ষে, প্রত্যেক 
রাঙ্ধাকে এক ধরিয়া তিনি তাহাদের উপর একপোয়! অধিক, 
অর্থাৎ সোয়।। 

আমরা পর্ধতমূলে উপস্থিত হইয়া কুর্গপ্রবেশার্থ অগ্রসর 
হইলাম ।  ভুদের তীরে হউরোপী়পরধ্যাটকাদগের নিমিত্ত 
একটী বাজনা [নশ্মিত হইকাছে। এইথান হইতে অন্থরের প্রকৃত 
শোভ। দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। দুর্গের তিন দিকেই হুদের 
স্বচ্ছবারি উলমণ করিতেছে । তাহাতে প্রাপাদাবলীর প্রিয়ছবি . 
প্রতিফপিত হইয়া, কেমন মনোরম দৃশ্ত অস্কিত করিয়াছে--ঘেন 
কোন ভুবনমোহিনী ঝূপসী, বিস্তৃত মুকুরথণ্ডে আপনার বিশ্ব- 
মনোমোহিনী মূগ্ধতিথান চিত্রিত দেখিয়া, আপনামাপনি মুগ্ধ 
হইয়। যাইতৈছেন। প্রাসাদমূলে মনোরম কাননগুলির শ্ামল- 

_ শৌনদধ্য পথিকের নয়নমনপরিত্ৃপ্রিকর। নকলের উপর প্রশান্ত 


চ 


৮ 


হ্হ্ঃ উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ | 


শোপিপিশাপিশীপাশিশিশিশিসিপিপাপিসিপিসপাপিপসিসিসশপিিপশপশশপাপাসিশপিসশিপিপিটিসিপিপিশসিসিসাশিসাপিীত 


গিরিহুর্গ জর়গড়কেলা অত্যু্পর্তপৃজে, বিমানম্পর্শী মাগ্জাপুরী- 
বৎ প্রতীরমান হইতেছে। দেখিতে দেখিতে, আমরা ছূর্মারোহ্প 
করিতে লাগিলাম। চি 

্অন্বরদুর্গের বাছিরের শোভা যেমন অতুলনীয়, আভ্ান্তরিক 
লাজলজ্জাও তেমনি ছলভি। অপূর্ব প্রাসাদশাপিনী এই বিচিত্র 
রাজপুরী দর্শন করিলে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে; পর্বধ্য-সম্পদে ও 
সৌন্দর্যে কোনকালে- এই স্থান দিল্লী ও আগ্রার রজমহণের 
ধোগ্য প্রতিৎন্দী ছিল । . জয়মন্দির, ঘশোমনদির, সোহাগমন্দির 
প্রভৃতি রম্যাবাসগ্ুলি দর্শন করিলে, এই কথার যাথাথ্য অনুভূত 
হয়। কথিত আছে, ইহার তৎকালীন সম্পদের কথা শ্রবপ, 
করিয়া, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মনেও ঈর্ষা ও লালসা-গ্রবৃদ্ভির 
সঞ্চার হইয়াছিল। রাজা মির্জা, আপনার'অস্ভূত বুদ্ধিবলে মৃল্া- 
বান্‌ কারুকার্যাগুলি সাদাপ্রলেপাবৃত করিয়া, এই বিপদ হইতে 
অব্যাহতি লাত করেন। দেওয়ানীআমের বিচিত্রশিল্পথচিত 
স্স্তারি আজও শ্বেতপ্রাষ্টারমন্তিতই রহিদ্বাছে, দেখিতে পাওয়া 
যায়। যেবেস্থানে প্লাষ্টারগুলি একটু একটু ভগ্ন হইয়াছে, 
তথায়ই ভিতরের কারুকার্ধ্যগুলি বাহির হুইয়া গিয়াছে। 

র্গ প্রবেশ করিয়াই সশুথে উদ্তগৃহাদিবেটিত হু প্রশন্ত মুক্ধ- 
- ভুমি দেখিভে পাইলাম। এখান ভ্ইতে পি'ড়িপথে অন্ত একটা 
উচ্চপ্রাঙ্ণ আরোহণ করিগা, আমাদিগকে দেওয়ানীআমে 
পৌঁছিতে হইল দিল্লী ও আগ্রার আমদরবারের ন্যায়, ভার- 
তের অদুষ্টলিপির 'সঙ্গে, অস্থরদেওয়ানীআমের তাদৃশ ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক না থাক্ষিলেও, সৌনরধ্যগরিমার ইহার স্থান নীচে নহে। 
চারিপার্থ্ে অপূর্ববকারু কাধ্যথচিত লোহিত গ্রস্তরের স্্ত গুলির 





পাপা 


্াষ্টারমণ্ডিত ধবলমুদ্তি এবং মধাস্থুলে ফোলটা মার্বলন্তস্তের 
ঈবদ্নীলাভ উজ্জ্রগশোভা! অন্থরশিল্পিগণের' স্থাপত্যনৈপুণোর 
বিশিষ্ট পঞ্জিউষ়্ প্রধান করিতেছে | & 

দেওয়ানীআমের পার্্েই বর্তমান মহাক়্াজার আধুনিক 
ক্রীড়াঁনিকেতন--বিলিয়ার্ডমণ্ডুপ। ইহার গ্বাক্ষপথে নিষ্ব্থ 
উপত্যকাতৃমির চীরুশোভা দৃষ্ট হইয়া থাকে। হুদের জলে 
পরিত্যক্ত, মলিনাস্বর! অন্বরনগরীর প্রতিৃত্তি এবং উপবনাদির 
ছবি প্রতিফলিত হইতেছে । এই ঘরের সগ্ভুখেই আর একটা 
অনুন্নত দীর্ঘঘরে, সারি সারি অনতিউচ্চ মন্মরত্তস্ত শ্রেণী, দেখিতে 
বড়ই মনোরম! | 

দেওয়ানীআমের সুস্থ প্রাঙ্গণের পরেই, চারিদিকে 
স্থুরক্সিত উচ্চ প্রাচীরকদ্ধ আরও কিছু উন্নতভূমির উপর--অন্দর- 
মহল। একটা মাত্র অনতিবৃহৎ ুদুড় ও সুচিন্রিত ফটকপথে 
এই পুরীতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। এই ফটকের নাম-_গণেশ- 
পোল। বহুকারুকাধ্যমগ্ডিতদ্বারের পিম্তলকবাটের উপর সিদ্ধি- 
দাতা গণেশের একটা প্রতিমুন্তি অস্কিত আছে। 

মার্যেলনির্টিত পিঁড়িপথে আমরা এই ফটক অতিক্রম 
কবিলাম। প্রবেশ করিয়াই সন্দুখে বৃক্ষলতাদিশোভতিত ক্ষুদ্র 
উদ্যানভূমি দৃষ্ট হইল। শ্রুই উদ্যানের চতুর্দিকে অন্দরমহলের - 
বিচিত্রসৌধাবলি--আ মরি। মরি ।_-কি রূপের ছটঃ়ই ফুটিরা 
রৃহিয়াছে! না জানি, কোন্‌ দেণতুলাশিল্পী এই অপুর্ব প্রাসাদ- 
নিচয় গঠন করিয়াছিলেন! আগ্রার ও দিম্্ীর রঙ্গমহলে যে 
মণিমাণিক্য ও অর্থরা(শ ঢালিয়। দেওয়া হইয়াছে, অশ্বরের রাজ- 
'প্রাপাদে লে সব কিছুই নাই; কিন্তু তথাপি ইহার সৌনার প্রভা 
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তেমনি উজার, তেমনিই মনোমুন্ধকর! 1 রাজপুতনার শিল্িগণের 
অসাধারণ নৈপুণো'র পরিচয়, এই বার়সংক্ষিপ্রভাতেই দুই হইয়া 
থাকে। সামান্ত মুকুরথণ্গ্জলির অপুর্ব সন্নিবেশে এ৭ং ভাস্করের 
অদ্ভুতখচিতালঙ্কারে যখন এই চারুঅক্টালিকাগুলি রাঙ্গপুতনার 
কামিলীকুন্মমচয়ের উজ্জল জ্যোতিমিশ্রণে হাস্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, 
তখন এইথানে কি অলোক্সামান্ত সুষমারাশিই বিকদিত হইত, 
একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! . কিন্ত সেই একদিন, আর আগ্রই 
একদ্রিন। সেই জলৌকিক সৌন্দধ্যবিভ। এখন কোথায় ? হায়, 
কে বলিয়া দিবে কোথায় ? নীপ্বে দুটিয়।, নীরবে হাসিক়া, নীরব. 
সৌন্দর্যো কত কত পৃপ্পরাশি এখানে বরিক়্া! পড়িয়াছে-তাহার 
চিহ্ুমাত্র৪ কি দেখিতে পাইতেছ ? প্রাণ গিয়াছে, দেহ রহি- 
যাচ্ছে) চাদ গিয়াছে, আকাশ আছে; ফুলঝরিয়াছে, কিন্তু বৃক্ষ 
বাচিয়াছে ৮মামি অতীতের চসমাচক্ষে সামান্য প্রস্তরথণ্ডের 
মধ্যেও কত কি দেখিতে লাগিলাম। 

উদ্ভানের বাণদিকে দেওয়ানীগান বা জয়মন্দির। এই গ্রে 
সর্বপ্তদ্ধ ভিনটী প্রকোষ্ঠ। সকলগুলিরই ছাদ ও ভিতরের 
দেওয়াল আয়নাথ গুনংযোগে এমন সুশোভিত যে, দেখিলে চনত 
কৃত হইতে হয়। প্রাসীন কারুকার্ধাগ্তুণপি একরপ শীল 
_. ইয়া মাইতেছিল ও সৌন্তাগ্যবশভঃ, বর্তমান যুবরাজের 
আগমলোপুলক্ষে বছ অর্থবায়ে একাংশ সুসংস্কৃত করিয়া 
রাখা হইয়াছে । বাহিরের বারাগডার তিন দ্বিকেই মার্বেলস্তস্ত ; 
উহারা ও দেখিতে অনোহছর বটে । জয়মন্দিরের বা'দিকে তমসা- 
বুত চার গ্গানাগার ৷ অন্ধকারময় সিঁড়িপথে নীচে মামিয়। এই- 
খানে পৌছিতে হয়। স্থানটী গোলাকার এবং চারিদিকে 
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গ্কোষ্ঠদঙ্থধিত ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে আন্মোক প্রবেশ করিয়া 
মর্মরোজ্জর মেক্ষেতে প্রতিফলিউ হইতেছে। ম্নানকুণ্ডের ছুই 
পার্থ চুইটী পৃথক পৃথক্‌ প্রকোষ্ঠে সেকালে গরম ও শীতল 
পানীয় রক্ষিত হইত, এবং স্নানান্তে অপরিহূত এবং অব্যবহার্ধ্য 
বারিরাশি নিকটবর্তী আর একটী পাত্রে অপদারিত হইয়া যাইত । 

এখান হইতে 'সোপানাবলি আরোহণ করিয়া, ক্রমশঃ উপরে 
উঠিলে দেওয়ানীথাসের উপর,-যশোমন্দির। এইখানে দুইটা 
মাত্র ঘর_একটা বড়, একটা ছোট। ভিতরের প্রাচীরগুলি 
সমস্তই ছয়মন্দিরের ম্যায় মুকুরখণ্ডে, সেই একই প্রণালীতে 
সজ্জিতা বাহিরের দেওয়ালগুলি শ্রেতপ্রস্তরমণ্ডিত 7) মধ্যে মধ্যে 
ছিদ্রবুক্ত বড় বড় প্রস্তরজার সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে। গৃহের উপরে দুই 
পারছে দুইটা গথুজ 'মধাস্থলে অধচন্ত্রাকৃতি ক্ষুত্র গৃহ! নিয়ে 
মন্দিরের সুখে প্রশস্ত অলিন্দ। এইখান হইতে উদ্ধে জয়গড়- 
কিল্লার তৃষ্ঠ অতি চমৎকার! 

এই তলেই গণেশ-পোলের উপরে মোহাগমন্দির। ইহার 
বাহিরের দেওয়ালগুলি সুন্দর চিত্রিত । এই গৃহে বমিয়া এক- 
কালে ছুর্গের পৌরস্ত্রীবর্গ তিনটী শ্বেতপ্রস্তরজালের ছিড্রপথে 
বাহিরে দেওয়ানীমামের কাধ্যাধলি দশন করিতেন। 
গৃহের দুইপার্খে আরও ছুইটী ছোট ছোট, অপরিসর বর, এবং” 
তাহাদেরই উপরে দুইটা ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র গুঞ্জ শোভা পাইতেছে। 
ইহাদের ভিতরে ও দুইটা ছিদ্রযুক্ত প্রস্তর জানাল দৃষ্ট হয়-_কিন্তত 
তাহারা বরশুরনির্শিত নহে। দেওয়ালগুলি কারুকার্ধ্যময়, 


,গুন_যেন লাল প্রন্তরের উপর সাদ! চুণকাম করিয়া দেওয়া 
হইরাছে। 
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এইথান হুইড়ে নীচে নামিয্বা, বাবর একটী গুপরাস্তায় 
মহিলাদ্িগের বাসভবনে পৌছিতে পার! যায়। এই দীর্ঘ 
রাস্তার উপরে, নীচে ও পারে সর্ধত্রই স্দৃ প্রাহীর--জন প্রাণীর 
ষ্টিমা প্রবিষ্ট হইবার সাধ্য নাই। উদ্ভানের ডান দিকে, দেও- 
য়ানীখাসের বিপরীত পার্খে, নীচতলে এই অস্তঃপুর মহল--নুখ- 
মন্দির । ইহার সম্মুখভাগ অত্যঙ্চ প্রাচীরাবদ্ধ। আলো আপিবার 
জন্য প্রস্তরের ভিতর থিড়খিড়ি কাটিয্বা দেওয়া হইয়াছে.; কিন্তু 
তাহারা এমনি স্থুকৌশল-নির্দিত যে, বাহির হইতে ছিড্রপথে 
ভিতরের কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে ন1। 
এই মহল ছুই থণ্ডে বিভক্ত; উভয় স্থানই তুল্য সঙ্জিত। 
গ্রথমেই একটা সুসজ্জিত গৃহের সম্মুখে ক্ষুদ্র আঙিনা । গৃহাত্য- 
স্তরটি নানাকাকুকাধ্যময় এবং কিয়দংশ শ্বেত্তপ্রস্তরনির্দিত ; মধ্যে 
মধ্যে আয়নাখণডও সক্সিবেশিত হইয়াছে । ইহার পরেই রাজ্জী- 
দিগের আবাসগৃহ-_-ম্থথনিবাস, স্ুখনিবাস প্রকুতই নুখনিবাস 
বাটে--এমন চারুগঠিত বাসভবন এককালে কি মনোরমই ল! 
ছিল! এইখানে, গৃহ ও মাঙ্গিনা উভয়ই ছাদশুক্ত এবং চতুর্দিকে 
প্রাচীরবেষ্টিত ৷ মেজের ভিতর দিয়া কৃষ্ণরেখাধুক্ত উৎকৃষ্ট জয়প্‌র- 
মার্বেলের পয়োনালী গ্রবাহিত হইতেছে।  প্রশ্রবণ ও জের 
জল দেয়ালগংলগ্র সনধীর্গছিদ্রপথে অপুর্ধ-কৌশলে এইখানে 
আনীত হইত, এবং পুরবাপিনীগণ এই শ্বচ্ছবারিরাশিতে হস্ত- 
মুখাদি প্রক্ষালনপূর্বক আরসী-ক্রোড়ে আপনাপন গ্রতিমৃত্রিধানি 
লক্ষ্য করিয়া, হান্তধৃথরিতবধদনে চারিদিকে কি সুখের তরঙগই 
তুলিয়া! দিত! রঃ 
এখান হইতে একটি ফটকপথে, গণেশপোলের দিকে কিয়- 
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দুর অগ্রসর হইলেই বাম পার্থ, অপরিসর ক্ষুপ্রকঙ্ষে কতকগুলি 
বৃহৎ বৃহৎ ভৌগলিক চিত্র দৃষ্ট হইয়! থাকে । “দেওয়ালের গান্রে 
অন্ুত-কৌঁদলে, উজজস্রিনী, মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, বারাশদী ও 
পাটনার তাৎকালীন প্রতিকৃতি অঙ্কিত রহিয্বাছে। কিন্তু এই 
সকল চিত্রের সহিত তাহার্দের আধুনিক অবস্থার কিছুমাত্র সাদৃশ্ত 
আছে বলিয়া বোধহইল না । 

এইখান হইতে আমর! অনারমহল. পরিত্যাগপূর্ধাক অঙ্থরের 
অধিঠাত্রীদেবী প্রসি্ধা, শিলাদেবীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলাম। 
বাঙ্গালীপর্যাট কমারেরই এই স্থান দর্শন করা একান্ত কর্তৃব্য। 
কারণ, এই শিলাদেবীই একদিন বার্গালায় কোন প্রবলগ্রতাপ 
ভূম্যাধিকারীর মিষ্ঠাত্রীনে বাপে বাদ করিতেছিলেন। এতদিন 
এই মাতৃমুন্তি গ্রতাপ$দিতোর যশোহরেশ্বরী বপিয়া পরিচিত হইত; 
কিন্তু অল্লঘন হইল, কোন খাশতনাম! লেখক অনেক শীতি- 
ছাসিক গবেষণার পর, নে ভ্রম সপনোদন করিতে সক্ষম হইয়া- 
ছেন। জয়পুরের হাতও 2159 আরও অনেক প্রমাণ সংযোগে 
ইহা প্রমাণিত হইককাছে যে, ইনিই বারভইয়ার অন্ভতম,বিক্রুদপুবাত 
ধিপতি টাদরায় ও কেদাররাদের অধধষ্টাহী দেবী )--প্রভাপাদি- 
তোর হশোহরেশ্বরী নহেন । রাজ কেদারায়কে পরাজিত করিয়া, 
মানাসংহ এই শিলামুত্তি অথ্থবে স্থানান্তাতত করিয়া|ছলেন। 
কথিত আছে, পৃষ্ধে এখানে প্রতিদিন একটা করিয়া নবংলি 
হইত) এখন ততপরিবর্ধে ছাগবলি হইফা থাকে ।--এজন্। অনেক 
সাহেবন্ুবোও এস্থান দর্শন করিতে আসিগ্ছা,থাকে । ভরস্করার ' 
এই দৃ়গ্রাটীরবদ্ধ ভয়ঙ্কর মন্দির দর্শনকরত:, আমি অহ্থর দশন- , 
কাণ্ড সমাশিত করিলাম। 





রি ৫ 
২১ উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ। 
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জয়পুরে পৌছিতে সন্ধা! হইল। পাছে থাকিবার জন্য বিশেষ 
পীড়াপীড়ি হয়, এই ভয়ে আমার মহানুভব আশ্রদাতাদিগের 
সহিত পাক্ষাৎ না করিয়াই ষ্টেসনে চলিয়া আগিলাধ্ণ কেবল 
সংবাদ দিবার জন্ত তৃত্যদিগকে বলিয়া আসিলাম,--“বলিও, আমি 
চলিয়া যাইতেছি / যদি কখনও সময় পাই, তবে ভরসা আছে, 
. তাহাদের নিকট এগন্য ক্ষমা প্রার্থন। করিব । * 

সেইদিনই রান্রি দশ্টার গাড়ীতে আজমীরাভিমুখে প্রস্থান 
করিলাম । 





পাপ 


আজমীর 

শেষরাত্রি ৫টার সময় ছুদ্ধান্ত শীতে কাপিকে কাপিতে আজ- 
মীরে অবতরণ করিলাম। আজমীর একটা প্রসিদ্ধ স্থান। 
সমগ্র রাজপুতনার ব্রিটাশ হেডকোর়ার্টার বলিয়া, এখানে 
অনেক সাহেবন্থুবো বাস করিয়া থাকেন। &্েেদনে নামিয়াই 
ইহার সমৃদ্ধির কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। একজন 
ডাক্তার আসিয়া প্রথমে আমাদিগকে নাড়ীম্পর্শপুর্বক পরীক্ষা 
করিয়। দেখিজেন,--আমর! কোন সংক্রামক রোগাক্রান্ত কি ক) 
তারপর সহরে ঢুকিতে পাইলাম । 
- “রাজকীয় দংস্ুব ব্যতীত এই সহরের সম্পদের আরও কয়টা 
কারণ আছে। হিন্দু ও মুসলমান, উভক্বের নিকটই এই স্থান বড়ই 
পবিত্র । প্রতিদিন বসংখ্যক ধাত্রিক ভারতের নানাদেশ হইতে 
এখানে আগমন করিয়া থাকে। এইখানকার প্রসিদ্ধ দারগা-- 
দৈনুদ্দীনচিন্থির সমাধি--মগ্র ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের 
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একটা প্রধান তীর্থস্থান হিন্দু ও মুসলমানগণ উভয়েই ইহাকে 
অতি ভক্কির চক্ষে দর্শন করিয়া! থাকে । হিন্দুদেবালয়ের গ্যায় 
এখানেও*ইহুদংখ্যক সুপলমান পাণ্ডা নিধুক্ত আছে। আমরা 
বাহিরে আদিতেই, তাহাদের একজন ছুটি আসিয়া আমার 
হাতে একটা পুষ্প প্রদান করিল। এই পুষ্প প্রদানের অর্থ এই 
যে,_'তুমি আছ আমার যাত্রিক হইলে; আজমীরের দরগায় 
অন্তের সহিত প্রবেশের ভোমার অধিকার নাই) 
দেনা-পাওন। যাহা কিছু সকলেরই মালিক আমি--অন্তে 
নহে ॥ বি 
হিন্দুদের পবিত্রতীর্ঘ পুদ্ধরহুদ আজমীরের অতি নিকটে 
অবস্থিত-মামাইল মাত্র বাবধান। পাহাড়পথে হাটি] 
অথবা] এক্কারোহণে তথায় যাইতে হয়। এজন এইখানে বহুতর 
হিন্দু-পাগ্ডার সমাগম হুইয়া থাকে । আমি এই উভক্মবিধ পাণ্ডার 
হস্ত হইতে কোনরূপে নিগ্কৃতি পাইয়া, নিকটবন্ত্রী সরাইয়ে 
আশ্রয় লইগাদ। আঙমীরের সরাইগুলি সর্বোত্ক্। দিলী 
ও আগ্রা বাতীত যাত্রিকদের জন্ত এমন সুবিধা মার কোথাও 
দেখি নাই। ইহার। মুস্তিকানির্িত ঘর নহে-ইট্ক বা! 
প্রস্তরগঠিত প্রশস্ত অট্রালিকা। প্রতোক যাত্রিকের অন্তই 
একএকটা কোঠ! নিদিষ্ট আছে। তাহাদের ভাড়াও অতি কম,ছুই- 
আনা হইতে, চারি আনা মাত্র। ঘরে জিনিসপত্র রাখিয়া, তালা- 
চাবি মারিয়া বাহির হইয়া যাও, কিছুমাত্র আশঙ্কার কারণ 
থাকিবে না। | 
আবি প্রবেশ করিতেই,একজন ভৃত্য আসিয়া ল্যাল্পে প্রদীপ 
বলিয়া দিল, ও চারপায়ার উপর বিছানা রচনা করিল। 
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কুলিকে বিদায় করিত, আমি রাত্রিটুকু চক্ষু মুদিযা কোনরপ্রে 
কর্তন করিলাম | 
নিপ্রাভঙ্গে বাহির হইয়া দেখি, সমস্ত সহরটী কৃষ্যকিরণ. 
সম্পাতে হাসিয়া উঠিয়াছে। আজমীরের স্বাভাবিক সৌনর্ঘ্য 
এ সময়ে যেমন পুর্ণপ্রকটিত হয়, তেমন বুঝি আর কখনই নহে। 
চারিদিকে অত্রভেদী পাহাড ; তাহাদের শ্তামলশিখর গুলি অরুণ- 
করে হৈমকান্তি ধারণ করিয়াছে। আর মধাস্থলে অসংখ্য ধবল- 
হ্্যরার্জ যেন নিখিড-কাননে অধৃতপুষ্পবৎ প্রস্ফুটিত হইয়া 
আছে; অদূরে তারাগড়ের ঢালু অক্কে বাড়ীঘরগুলি কেমন ঝুলিয়া 
ঝুলিয়! পড়িয়াছে | দুর হইতে এ দৃশ্য বড়ই চমৎকার! উপরে 
পর্ধতশরিধরে, চৌহানবংশীয় পৃথ্বীরাজের প্রকাণ্ড দুর্গ আজও 
বিদ্ুমান। আজমীরের এ স্বভাবিক অতুর্পনীর সৌনর্যারাশি 
বুটিশের স্থবন্দোবস্তে আরও কুটিা উত্িয়াছে। লমস্তটা সহর 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; মধো মধ্যে স্দৃশ্ত দালানগুল নয়নতৃপ্তিকর । 
প্রচ্চীর দ্বার! নগরী বেশ সুরক্ষিত) পাচটী উন্নত ফটকের ভিত্তর 
দিয়া সহরে প্রবেশ করিতে হয়: এই নগর খৃষ্টপৃৰ দ্বিতীয় শতা- 
ীতে চৌহানবংহীয় অগযপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
ইহার প্রাচান নাম-ঙ্ত্রকোট । রি 
আজগর যে কোন কালে হিন্দুপ্রতাগ নুদৃঢ় ছিল, তাহার 
প্রমাণ এখনও কিছু কিছু পাওয়া যাইয়া থাকে । নগরের ইতস্ততঃ 
অসংখ্য হিন্দুমন্দির ভপ্নাবস্থায় পতিত আছে। পরবর্তী মুসলমান 
, বিজ্রয়ীগণের হস্তে আকার অনেক পরিবপ্তিত ছইলেও তাছা- 
দিগকে চিনিয়া লহতে কোনই কষ্ট হয়না। 'আড়াইদিন্কা 
বমৃপ্রা+ এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগা। যদিও এই মন্দির এখন 
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অনেকট! মলজিদের আফার ধারণ করিয়াছে, তথাপি ভিতরের 
কাকুকার্ধা গুলি দর্শন করিলে, ইহার হিন্নুমদর্শ স্পষ্টই উপলব্ধি 
হইয়া থাক্ছে্। এটা যে পূর্বের হিন্দু-দেবমনির ছিল, সে কথা মুসল- 
মানগণও, স্বীকার করিয়া থাকেন। দরগার £য পাগুার সহিত 
আমার পরিচয় হইয়াছিল, সে কছিল, এই মন্দির পৃর্থীরাজ কর্তৃক 
নির্শিত হয়। গ্রন্তিদিন ইহাতে ১৮০টী ঘণ্টা একসঙ্গে ধ্বনিত 
হইত । পরে মুদলমানগণের ভৃস্তে পতিত হইয়া, মসছিদাকার 
ধারণ করিয়াছে । হায়, সেই একদিন, আর আদ্ধই একদিন! 
দেখিলাম, মন্দিরদ্বারে-অথবা মশ্রজিদ-দবারে, দরগা পরলোক" 
গত পীরকর্তৃক যে সকল কোরাণোদ্বত আরবী অক্ষর অঙ্কিত 
হইয়াছিল, তাছা এখনও স্পষ্ট বিগ্যমান আছে। মন্দিরের 
ভিতর বন্রিশটা এচমৎকারকাকুকার্ধ্যময় উচ্চন্তপ্তে ছাদখানি 
রক্ষিত। দে ছাদেরই বা শোভা কত। প্রবেশপথে সন্ম,খের 
আর একটা ঘরে অতি স্থন্দর সুন্দর খোদিত প্রন্তরমু্ডিসকল 
দৃষ্ট হইর। থাকে । ইহারা সকলই যে হিন্দুরাজন্থের প্রাচীন 
নিদর্শনমাত্র, ভাহাতে আর কিনুমাত্র সন্দেহ নাই। 

এই মন্দিরের অনতিদুরেই মৈ্ুদ্দীনচিত্তির প্রসিদ্ধ দরগা। 
ইহা অতি বৃহৎ ও লমৃদ্ধিশালী মন্দর। আকবর, সাহুজ্জাহান ও 
আরঙ্গজেব প্রতোকে ই*এইস্থানে বু অর্থবায়ে মনোরম অষ্রা লকা- 
শ্রেণী নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে আকবর ও সাহজাহান: 
নিশ্দিত মন্দির দুইটা শ্বেত প্রস্তরগঠিত এবং সর্বোৎকৃষ্ট । বর্ত- 
মান নিজামবাহাদূরনিশ্মিত ঝাড়লনশোত্তিত প্রস্তরাট্রালিকা 
সন্মুখের বআরিনার দক্ষিণ পার্থে অবস্থিত। ইহারও সম্পদ কম ' 
নহে। এই আঙ্গিনায় ঢুকিবার পথে ফটকের উপর ছুইটী 
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নুবৃহৎ নহবন্ত স্থাপিত হইয়াছে। কথিত হয়, ইহারা পর্বে 
চিতোরনগরদ্ারে শোভা পাইত। পরে আকবর কর্তৃক আনীত 
হই এইস্থানে রক্ষিত হইয়াছে । আকবর লাহ যে এরই স্থানকে 
অতিশয় ভক্তিসহকারে দর্শন করিতেন,সে কথা ফতেপুর শিকৃরিঃ 
পরিচ্ছেদেই বর্ণিত হইয়াছে; অতএব এ কথা একবারে অমূলক 
নাও হইতে পারে। ইহার নিকটেই একস্থানে, ছুইটা বৃহৎ চুলার 
উপর ছইটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহনিশ্মিত পাত্র বপান 
রহিয়াছে । পাগা গল্প করিল, এই ছুইটি পান্রে প্রতিদিন ১২০/ 
ও ৬৮/ মণ চাউপ লিঙ্গ করা হয়, এবং শত শত লোককে এত্- 
দ্বার পোষণ করা হইয়া থাকে। ফেন নিঃসরণের জগ্ক হাড়ি 
দুইটার তলদেশে দুইটা ছিদ্র আছে। রীাধিবার সময় এই ছিদ্র 
গুলি স্তর, দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আমার কিন্তু দেখিয়া 
শুনিয়া ততট! ক্ছি অন্নমানে আসিল না! আমি আন্দাজ 
করিলাম, ১মটাতে ৪০/মণ ও দ্বিতীর়টাতে জোর ২০/ মন 
চাউল সি্ধ হইতে পারে। 
এই আঙ্গিনার পরেই অন্ত একটি সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের পারছে 
নানাকাকুকার্ধাময় প্রসিদ্ধ সমাধিমনর ; ইহারই ছুই পণ. 
সাহঞ্জাহান ও আওরঙ্গজেব নির্শিত মনদিরদ্য়। দংগার রে 
অসংখা ধনরত্ব বায়িত হইয়াছে । নানাদেশীয় মুসলমান ভূপতি- 
গণ অকাতরে অর্থরাশি বায় করিয়া, ইছাকে স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত 
করিয়া রাখিয়াছেন। সমাধিস্থলের চত্ুঙ্ছিকে উৎকষ্ট রৌপা- 
 নিশ্দিত রেলিং; উপরে জরির কাজ করা বছুমূল্য চন্ত্রাতপ; 
“কপাটগুলি দমন্তই রৌপ্যমপ্ডিত। এতগ্বযতীত আরও" অসংখা 
উত্কষ্ট পাথর চারিদিকের শোভা বর্ধন করিতেছে শুনিলাম, 
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মাদগানি স্বাদের আমীর বাছাদুর এইস্থান দর্শন করিতে আসিয়া, 
মহলমুদ্রা প্রদান করিয়া গিষ্লাছেন। আদি ভিতরে প্রবেশ 
করিলে গ্ধ আঞ্গ একটা আশ্র্য্য কাণ্ড সংঘটিত হইল। সে 
কাছিনী পাঠকের নিকট বেশ কোৌতুকজলনক বোধ হইবে। 
পাগুরি আমার নিকট হইতে দর্শনী পাইবার জন্য নানানধপ 
জেদ করিতেছিল » আমিও ছুইটী পয়সা মাত্র বাহির করিয়া, 
তাহাদের হপ্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার, চেষ্টা করিতেছিলাম। 
কিন্তু যেই আমি মুদ্রা দুইটি পকেট হইতে বাহির করিয়া বেদীর 
উপর স্থাপিত করিয়াছি, অননি পাগাগণ সমস্বরে হৈ হৈ রবে 
আনন্দকোলাহণ করিয়া উঠিপ | আমি চাহিয়া দেখি 
একটি পঠ্নসা ও একটি আধুণি ! আশ্চব্য হইয়া ভাবিতে লাগি- 
লাম একি হইগ! আমি ক অনবধানতাবশতঃ পয়সার স্থিত 
আধুলি রাখিয়া ছিলাম; অথবা এই মহাপুফষের মৃতদেহকণা- 
স্পশেই ভাতমুদ্রী রৌপ্যে পরিণত হইল! 
এতদ্বাভীত আজমীরে, রাজকুমারগণের মেও কলেজ, ও 
ট্টেসনের নিকটবর্তী ঘণ্টাস্তস্ত প্রভৃতি কতকগুলি আধুনিকগৃহ 
দর্শনোপযোদগী। মেও কলেজের সম্মুখ হইতে আজমীরের 
শোভ। অপূর্ব । সমন্তটা সহর যেন পর্বতগাত্রে ঝুলিয়া আছে। 
এইদিকের রাস্তাঘাট বড়ই পরিপাটা। স্থানে স্থানে ইউরোপীয় 
বণিকদের দোকানপাট গুলি নানাসাজে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে । 
এখানে বাদা ভাড়া ও আহাধা জিনিসাদি ঝড়ই সম্তাঁ। পরি. 
শ্রমের মূলাও অতি কম_-১1* কি ২২ দুই টাকা বেতনে যথেষ্ট 
ভৃত্য মিলিয়া থাকে । ছুইপয়সা কি তিন পয়সা বায়ে একটি 
* কুলিকে বেশ ঢুইমাইলপথ লইয়া যাওয়া যায়। স্থানও বেশ 
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স্বাস্থ্যকর ঘটে। সহরের জল, কলে সরবরাহ কর৷ হইয়া থাকে। 
নিকটবন্তী “অনাপাগর* নামক হদের জল অতি পরিষ্কার । যদি 
কখন কোন বাঙ্গালী অল্পব্যয়ে হাওয়া পরিবর্তন বঁদিতে চান, 
তবে এই পাহাডবেষ্টিতনগরের প্রক্কৃতিম্যমারাঁশির ভিতর 
অসিয়া বাল করিতে ভূলিবেন না। 





পপ 


পুক্ষর-তীর্ঘ। 
সেইদিনই দ্বিপ্রহরের পুর্বে, এন্কাযোগ্ে পুদ্ধর পৌছিলাম। 
পুর, ত্বদের জলে প্রলনাপতি ব্রহ্মা অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপিত করিয়া- 
ছিলেন, সেই জন্য ইহ হিন্দু'দগের একটা প্রধান তীধস্থান হুই- 
য়াছে । যাত্রিগণকে হৃদ্দের জলে স্নান করি, পিতৃপুরুষের তর্প- 
পাদি করিতে হয় | এতদ্বাতীত ব্রহ্ধী। বিধু, মহেশ্বর, হনুমান ও 
সাবিত্রী, এই পাঁচটা যোক্ষদেবতাও দর্শন কর! চাই । 

. আন্রমীরে আগ্রাগেট হইতে বহির্গত হইয়া, আমাদিগকে 
পুর্ধরের পথ ধরিতে হুইপ | গেটের বাহিরেই অনতিদুরে 
শ্অনাসাগর”» নামক নার বিস্তৃত হুদ । পর্বভানয়ে উপত্যকাবাক্ষ 
এই ত্র যে অন্থপম সৌন্দর্যারাশি বিস্তার করিয়া রহিয়াছে,..ঘার 
তুলনা নাই। শ্তামলপ্রান্তরবক্ষে ইহার" স্বচ্ছ ও নির্শাল-বারি 
যেন পন্পত্রাবস্থিত সলিলবৎ টলমল করিতেছে । 

প্রায় চারি মাইল পথ অতিক্রম করিগ্না, আমাদিগকে একটা 
ক্তুচ্চ পাহাড় উত্তীর্ণ হইতে হইল। গাড়ীর উপর বসিয়া 

' কেমনে যে এই গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিব, তাহা ভাবিয়া ভাবিক়া 
জামার বড় কৌতুহল জন্মিতেছিল। জয়পুরে, অধরপথে আমাকে 


পুষর-তীর্থ। ০১১৭ 


হের চড়াই পার হইতে হুইয্াছিল, ইহার তুলনায় তাহা 
অন্তি কু প্রস্তরস্ত,পময় এই পাহাড়ের পাধাপ-ছৃদয় বিদীর্ণ 
করিয়া, *্বাস্তা ঘি ঘুরিক়্া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। 
আমরা ধীরে ধীরে উঠিতে লাঁগিলাম। ক্লান্ত কখন পর্বতের 
পার্থ বহিষ্া গিষ্জাছে, কখনও বা বক্ষঃ ভেদ করিয়া চলিয়াছে। 
আমাদের গাড়ী ক্ষখনও ভিতরে ঢুকিয়া লুকোচুরি খেলিতে 
লাগিল, কখনও বাহির হুইয়! পর্কতাষ্চে চিত্রিত হইল। উভয় 
পার্থ অভ্ভুতকৌশলে স্ত.পাকার প্রন্তরগুলি কাটিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । রাস্তা বেশ ঢাদু, কিন্ত তথাপি এই উচ্চপথারোহণ- 
ব্যাপারটা নীচু হইতে কেমন অসম্ভব অসম্ভব বোধ হুইতে- 
ছিল। আমাদের অগ্রগামী গাড়ী গুলি এক একবার এক একটা 
মোড় অতিক্রমপৃর্ধক, প্রা আমাদের মাথার উপর দিয়! যাইতে 
লাগিল, আমরাও মুহুর্ত পরেই তথায় উপনীত হইতে লাগি- 
লাম। তখন আনন্দে ও বিন্ময়ে বড়ই আমোদ বোধ হইল। 
ক্রমাগত উপরে উঠিতে উঠিতে অস্ব বড় নিস্বেজ্ হইক্সা গিয়া- 
ছিল; শকটচালক নামিয়! তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে 
লাগিল। একজন পাণ্! আজমীর হইতেই আমার. সঙ্গ লইগ্না- 
ছিল, (পাঠকের নিকট ইহা কিছুই বিস্ময়কর মনে হইবে না) সেও 
হাটিগ্া লিল । যখন আমেরা এইকপে পব্বতচুড়ে আরোহণ করি-. 
লাম, তখন দিনমশিরকিরণ-জালে চতুদ্দিক্‌ উত্ভতাদিত হইয়াছে । 
তাহাতে, মরি! মরি 1--কি দৃশ্তই প্রকতিত হইল । বহুদুরদূবাস্তর 
পরাস্ত চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম--কেবল উচ্চনীচ শ্তামলধরিতী- 
বক্ষে অনস্তলীন্দরধ্যরাশি! যতদুর চক্ষু যায়, কেবলই গিরিশৃঙ্গ- 
' মালা-্পকোথাও সবুজ, কোথাও নীল, কোথাও অতি নীল, 
১৪ 
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কোথাও বা ধূসরবর্ণ শোভা ধারণ করিয়া! আছে। নীচে, স্মুথে 
ছোট ছোট টিলাগগি সাগরবক্ষে তরঙ্মালার স্টার সী হই 
রহিয়াছে ৷ তারপর, আমাদের গাড়ী নামিতে লাগিল ৮কটলাগুলি 
এবং বৃক্ষাদিও ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করিতে লাগিল; আমার 
দৃষ্টির প্রনারণও খর্ব হইয়া আসিল। স্থানে স্থানে প্রস্তররাশি উপর 
হইতে আমাদের পার্থ ঝুলি পড়িয়াছে; গবড়ী একটু এদিক 
ওদিক হইবার যো নাই-নড়াতেই বোধ হইতেছিল, বুঝি দারুণ 
ধঘর্ষে চুরমার হইয়া গেল, অথবা স্থানচ্যুত হই! উপত্যকামূলে 
গড়াইয়! পড়িল । পাহাড়ের স্বভাবনিশ্মিত প্রস্তরগহ্বরগুলি বেশ 
মলোরম,_আবাসগ্ানরূপে ব্যবহৃত হুইতে পাবে। হুর্ধযাতাপে বা 
ঝবড়বৃষ্টিতে কোনই আশঙ্কা নাই। দেখিতে দেখিতে নীচে নামিয়া 
আসিলাম। টা 
নামিয়া আরও প্রায় ছুইমাইলপথ অতিক্রম করিতে 
হইল। প্রতিশুহূর্তে মনে হইতেছিল, এই বুঝি পুঙ্গরের প্রিক্ব- 


- ছবি এখনি নর়নসমঙ্গে চিত্রিত হইবে) উন্নত শৈলশৃজ্ঘলমূলে 


বুঝি একটা নীলশোভাময়ী সরসীব্ক্ষ অচিরাৎ ফুটা উঠিবে। 
কিন্তু স্থানটী এমনি লুকোচুরি খাইয়া আছে যে, নিক যাইও 
আমি সহস! কিছু ধরিতে পারিলান না! 

পুফরের চতুর্দিতকর শোভা আরও মলোরম। ফৃতদুর চন্ডু যায়, 


কেবল পর্কতশিখর মাত্র দৃষ্টিগোচর হইয়! থাকে। এই সকল 


পর্মতমালাপরিবেষ্টিত উপত্যকাভূমি প্রক্কতিরাণীর সৌনর্য্য- 
বিস্তারে এক অটনমর্গিক শোভা ধারণ করিয়াছে। মাঝে মাঝে 
শ্বচ্ছবারিপরিপুরিত সরোবরের নীলবক্ষে অসংখা গর্বতচড়ার 
কালছায়া অঙ্কিত হুইয়াছে। মানবের কোলাহুলপরিশূন্য ও 


ক 


গুক্ধর তীর্থ । ১৯১৯ 





হিংসাঘেষবর্ধিত এই স্থান তপম্চারণরত, খধগণের তপোবন. 

তুল্য শান্তিময়; যেন জগতের ,পাঁপতাঁপ ইহার নীরব নিঝুম 
অঙ্গ স্পর্শজ্ঈরিতে পারে নাঁ, যেন সংসারের কর্তব্য ভীবকুলকে 
পবিত্রতা শিক্ষা দিবার অন্তই কোন শ্বর্গার সধাময়চিজের একটু- 
মাত্র টুক্রা নমুনাস্বরূপ এইখানে রক্ষিত হইয়াছে। আমার বোধ 
হইল, বুঝি এইখানে আঙিলে, মানব সত্য সত্যই মায়ার বন্ধল 
ভুলিয়া যাইবে। 

পৃষ্করে পৌছির় কিন্তু আমার যাহ! ফট আশাভরসা ছিল, 

মব এককালে নিভিরা' গেল ।* কোথায় বা সেই চারু হুদ, 
কোথার বা পর্বতশোতা, কোথায় বা আমার কল্পনার মধুময়- 
চিত্র! যাহা দেখিলাম, সকলই সেই তীধস্থানের একঘেয়ে হা! হা” 
'থা খা? ভাব, আর ক্রমাগত ইঞ্টক ও প্রস্তরস্ত,পরাশি। ধুলিমণ্ডিত 
রাস্তা, আহার্ধাজ্রব্য ও পুষ্পপযাদিপরিপূর্ণ দোকানশ্রেণী, আর 
এখানে সেখানে ধাত্রিক ও পাণ্ডার পাল )__নবই ত সেই। হদও 
বুঝি 'ভুদ নামের উপঘৃক্ত নয়__ক্ু্র্বলিবারিপূরণ,শুফষ প্রায় | চারি- 
ধারে কেবল দালান, কোঠা ও দেবালয়, আর ভগ্ন স্ত,পরাশি। 
ঘাটে ঘাটে সোপানাবলি বিস্তৃত আছে--কিস্ত অধিকাংশই ভগ্ন । 
একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইটুকু জলেই বড় বড় কুম্তীর 
বাস করে। বহুসংখাক ঘাত্রিগণ নির্ভয়ে নান করিতেছে, অথচ 
সচরাচর কাহাকেও আক্রমণ করে না। আমি ম্লান করিবার 
পুর্বে তাহাদিগকে দেখিতে পাই নাই--দেখিলে হয়ত ততটা 
নির্ভয়ে জলে নামিতে সাহদ হইত ন1; *কাধ্যা্দি সমাপন 
পূর্বক যখগ আমরা তীর বহিয়া দেবদর্শনে চলিলাম,তখন পাখা- 
* ঠাকুর আমাকে এ সকল ছিংত্র জীবের অন্তিত্ব দেখাইয়া দিলেন। 


২২৯, উত্তয়পশ্চিম-ভ্রমণ। 





এতদ্যতীত বছুসংখ্যক ক্ষুদ্র এবং বুছৎ মতদ্যও জলে ক্রীড়া করিয়া 
বেড়ার । যাত্রিগণ কু খাবার ফেলিয়া দিলেই, 'চর চর/ করিয়া 
লাফাইয়া উঠে; তখন বড়ই আমোদ রোধ হয়। +* 
্রহ্ধার যক্ত-ভূমি বলিয়া, ব্রন্ধার মন্দিরই এইস্থানে সর্ব প্রধান । 
একটা উচ্চবেদীর উপর এই প্লাচীরবেছিত বন্দির স্থাপিত । 
সিড়ি বহিয়া সম্ুবস্থ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে ইইল। ফটকের 
উপর বহুসংখ্যক হংসমূর্তি খিরা্জ করিতেছে; মন্দিরের ভিতরে 
চহুম্মখ প্রজ্জাপত্তি উচ্চালনে উপবিই--তাছার ছুই পার্খে তদীক় 
চারিপুত্রের প্রতিসৃত্ডিও সন্লিবিষ্ট হুইয়াছে। দেবালয়ের সম্মুখের 
গোলাকৃতি ছাদে অনেক সুন্দর সুন্দর কারুকার্ধয দৃই হয়। 
ইহার সম্মুখেই ছুই পাশে ছুইটী শ্বেত গ্রস্তরের হস্তিমুণ্তি। 
এখান হইতে আমরা বিষুুমন্দির ও শিব্মন্দির দর্শনে যা 
করিলাম । বিষ্ুমন্দিরে বিষুঃর বরাহরূপ রক্ষিত হইয়াছে. মহ" 
দেবের ঘরটী মৃ্তিকাগর্ভস্থিত ও ভয়ানক অন্ধকারাচ্ছন্ন। একটা 
সক্কীর্ণপথে প্রবীপহস্তে এইস্থানে উপস্থিত হইতে হয়। সিদ্ধিদাত। 
গণেশেরও একটা মৃস্তি এস্থানে দৃষ্ট হই থাকে । তারপর, আমি 
অন্ত একটা মন্দিরে হনুমানজীর দর্শনলাভ করিয়া, পুফরের নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিলাম। সাবিভ্রীদেবার মন্দির দেড়ক্রোপ সুরে 
পর্বহোপরি প্রতিত্ঠিত। এতাধিক পরিশ্রমের পর ছাটিয়া এই 
সুদূর বন্ধুরপথ অতিক্রম করিবার সামর্থ্য হইক্স না--কাঞ্জেই 
সাবিভ্রীদর্শনাশ] পরিত্যাগ করিতে হইল পাাযহাশর়ের 
সঙ্গে প্রথমাবন্থায কিঞ্চিৎ বাগ্যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল; , 
, কিন্তুপরে তিনি বেশ হাসিমুখে ও সন্ধ্টচিদ্ধেই বিদায় দিলেন! 
অপরাক্ধে আঙ্গমীর পৌছিলাম। 








সেইদিনই রাজি ১২ ঘটিকার পদ চিতোরাভিমুখে রান! 


হওয়া গেল। * 


৬উ সপ 


রি চিতোর। 


রাজিশেষে সাড়ে চারি শিকার দয় চিতোরগড় ষ্রেসনে 
অবতরণ করিলাম। ভয়ঙ্কর শীত--একটা স্ুয়েটারের উপর 
আবষ্টার পরিয়াছি, তথাপি “হি ছি” করিয়া কাপিতে লাগিলাম। 
তখনও অন্ধকার আছে? চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিছুই 
দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কেবল দধো মধ্যে নৈশান্ধকারে রেল- 
গয়ের ছ' একট। পেম্প মিটি মিটি জলিতেছে, আর দূরে কোন 
অক্গানিতগ্থলে ভঘক;রর ধ্বনিত হইতেছে । ছু একটা কুকুরও 
ছ' একবার “খেউ খেউ' রবে সাড়া দিয়া আবার চুপ করিয়া যাই- 
তেছে। আমি কি করিব, কোথায় যাইব, কিছুই স্থিষ্ব করিতে 
না পারিয়। 'এদিক, ওদিক? করিতে লাগিলাম । 

সঙ্গে ন্ত জিনিসপত্র ছিল না-সকলই আজমীরে রাখিয়া 
আসিয়াছি, এই ঘ। কি সুবিধা। ওভারত্রিজ পাঁর হইয়া অন্ত 
শ্লাটফরমে ঢুকবার দময় একজন তদদেশীয় টিকিট-কালেক্টারকে 
ইংরেজীতে সন্বোধন করিলাম, “মহাশয়, বলিতে পারেন, এখানে 


কোথায় সরাই আছে?” তিনি টিকিট লইভে লইতে মাত্র কহি- + 


লেন “সহরে ঢুকুন-_সন্ধান পাইবেন ।+ 


এখন কালের প্রবরের মোটা বুদ্ধিতে এইটুকু যোগাইল না 
ষে, যদি অহরই চিনিয়। লইতে পারিব, তবে আর সরাইক়ের দুঃংখু 


ছিল কি? সে অন্ত তাহার শরণাপ় হইতে যাইব কেন? হাহা 


২২২ উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ। 


বিপিন 


হুউক রেল আফিসের কর্মচারী, কাঞ্জের লোক ত বটে? যা, 
বলিয়াছেন, তাই ঢেত্র--আমি দ্বিতীয় লোকের তল্লাসে প্রস্থান 
করিলাম । £ রা 
দ্বিতীয় প্লাটফরমে, গমনোনুখ উদয়পুরের গাড়ী বুক ফুলাইয়! 
'ফুদ্‌ ফু, করিতেছে । এই গ্রাড়ী দিনের তিতর একবার মাত্র 
উদয়পুর-চিভোরে যাতায়াত করে) নৃতরাং ছুদিন ন1 থাকিলে 
পর্যাটকদিগের উদযপুরদর্শনসৌভাগ্য ঘটা উঠে না। আমার 
দুর্ভাগ্য ; সময়ের অভাবে আমাকে সে স্থান পরিভ্রমণের আশা 
পরিত্যাগ জরিতে হইয়াছিল। | 
আমি দাড়াইঃ। দীড়াইয়া! লোকের ছুটাছুটিভাব দেখিতে লাগি- 
লাম। আমার আশেপাশে বছলোক আসিতেছে,যাইতেছে ) কিন্ত 
কেহই আনার দিকে তেমন লক্ষ্য করিতেছে না) দিবা করি" 
তেছে, হয়ত একটু অবাক্দৃষ্টিতে চাহিয়। 'থাকিদ্লাই পরক্ষণে 
প্রস্থান করিতেছে । কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিলে বুবিতে 
পারিতেছে না, অথবা ব্যস্ততা প্রযুক্ত উত্তর দিবার অবসর নাই-- 
তাড়াতাড়ি ভু হু" করিয়া চলিয়া! যাইতেছে । এই অপরিচিত 
মুখগুলি আমার নিকট কেমন যেন সে$সহান্ুভূতিপরিবজ্জিত 
শুফ শু্ধ বলিয়া বোধ হইতেছিল। যাহা হউক, শেকালে 
অতিকষ্টে এপর্যন্ত লার উদ্ধার করিতে পারিলাম যে--সহর দুর 
- বটে, অন্যুন ছুই মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। এখন, এই 
নিশাশেষে ভষসাবুত দীর্ঘ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ 
করা যুক্তিযুক্তও নহে, সম্ভবপরও নছে। অগত্যা বাহির হুইয় 
. মোসাফিরথানাবই 'মুক্তমেজেতে পড়িয়া. কোনক্ূপে বাকি 
» ব্লা্রিটকু কাটাইয। দে ওয়! গেল। এই বিজন প্রান্তরস্থিত শুন্ত 
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ট্রেসনগৃহে একা এক! শীতার্ত পথিকেন্ন রান্রিযাপন কিপ্রকার 
স্থুখকর ব্যাপার, পাঠককে আর: তাহার বিঞ্জোষ পরিচয় দিতে 
হইবে না 1৯ তবে মনে একটা ছুদমনীয় উৎসাহ ছিল তাহার 
প্রকোপে টা সম্ভব কষ্টটাকে মান করির! দিয়াছিলাম। তাই, 
কোনবূপে রাত্রিটুকু ভোর হইয়! গেল। 
রঙ্গনী পোহাইল। ক্রমে-ক্রমে চারিদিক হুইতে আধারে 
যবনিকাটুকু অপসারিত হইয়া গেল। তখন পূর্বদিকে, উষযার 
নবীনকিরণধক্ষে, ভগ্নহূর্থীকিরীটিনী চিতৌরগড়ের গগনম্পর্শিলী 
গ্রতিমাথানি ধীরে ধীরে ভাসিয়! উঠিল। আমি চাহিয়া চাহিয়া, 
চাহিয়া এই চির ঈপ্দত, চিরবাঞ্ছিত ছবি হৃদয় ভরিয়া দেখিতে 
লাগিলাম। মন্দিরের ও স্তম্ভের শিখরযালাগুলি দুর্গ প্রাচীর উল্লজ্ঘন 
পূর্বক উদ্ধে উতিত হইয়া, অলোকচ্ছটায় কোন মহিমময়ী 
রাজ্জীর মুকুটের মণিময়চুড়াবৎ অলিতেছিল ; সে দূশ্রা কৌতুহল- 
পরবশ অধীরনেত্র পরিপ্রাজকের নিকট, কি করনাময় আবয়ণ 
বিস্তার করিয়া দেয়, তাছা কে বুবিবে! | 
পর্বত ও ষ্রেসনের মাঝখানে একটা প্রাস্তর ; ভৎগরেই ছুর্গ- 
দ্বার। পর্বতবক্ষচিজ্মিত দৃঢ় প্রাচীরবন্ধ দীর্ঘসিড়ি এখান 
হইতে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। আমার বোধ হইল, যেন 
জোর মন্ধমাইধোর পথ হইবে) ষ্টেদনের নিকটেই, একটা মেটে- 
ঘরের বারাগায় বমিয়া, একটী বৃদ্ধ লুচি ভাঙ্দিতেছিল) সে 
কহিল--তিন মাইল হইবে। সম্পুখে. পাহাড় থাকিলে মধ্যে 
মধ্যে এপ দৃষ্িবিভ্রঘ ঘটে বটে )-আমি সোজা পগ ধরিয়া ' 
চলিতে লুগিলাম। | 
দেখিলাম, মরার কথ। ঠিক। দুই মাইল অতিক্রম করিয়া 








২২৪ উত্তরপশ্চিম-ভ্রণ। 


খসিহা, আমি একটা ক্ষুদ্রত্োতদ্বতীতটে উপস্থিত হুইলাম। 
শ্রোতস্বতী ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহ উত্তীর্ণ হওয়া! তেমন সঙ্জ 
ব্যাপার নছে। এমন নদীও আর দেখি লাই; নদীতীর়, লদী- 
তল সর্ব প্রন্তরমন়্-_মাটির সংক্রবমাত্র কোথাও দৃষ্ট হস্ব না। 
তাহাতে আবার একরূপ জলশৃন্ত । উচ্চনীচ তরঙ্গায়িত গ্রস্তর- 
বক্ষে স্থানে স্থানে জলরাশি সঞ্চিত হইফ্ধাছে ; যেন বৃষ্টিতে জলা- 
বন্ধ হইয়াছে । মাঝে মাঝে উন্নত, পিচ্ছিল ও কোণবিশিষ্ট শ্বেত ও 
ধৃগরবর্ণের প্রস্তরস্তপগুলি, মন্তক উত্তোলন করিয়া উকিঝুফি 
মারিতেছে; কিন্তু একটী সরিংপ্রবধাহে সবগুলি জলপূর্ণগর্থই 
সংযুক্ত--দবগুলিতেই স্রোত খেলিতেছে। চারুমর্খারবক্ষে স্বচ্ছ" 
বাৰ্ির এই ক্সীণশআোত টলমল করিয়া! প্রবাহিত হইতেছে ) কিন্তু 
ভালরূপ দৃষ্টিসঞ্চালিত না করিলে, বিশেষ গ্রতাক্ষীভৃত হই. 
তেছে না। 

এই ক্ষুদ্র গিরিতটিনী উত্বীর্ণ হইতে যাইয়া, আমাকে কিঞ্চিং 
বেগ পাইতে হইল। প্রস্তরস্তপের মণ্তকে মন্তকে পদক্ষেপ 
করিয়া লাফাইয়। যাইবার সমর, পা পিছলাইদ্জা যাইতেছিল 
এবং প্রস্তরথণ্ডে দংঘর্ষিত হইয়া বিষম লাগিতেছিল। শক্রপক্ষ 
হইতে চিতোররক্ষা পক্ষে এই ক্ষুদ্র আোতম্বতীও যে একছিন প্রচুর 
সছায়তা করিত, তাহ! যেন আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলাম। 
- মসস্তটা পশ্চিমনীমা, এই ছুরতিক্রমনীর়! নদীরেষ্টান উত্তম সবর- 
ক্ষিত। উত্তরে কিরদরে একটা হুদ সেতু নির্টিত হইয়াছিল, 
তাহার জীর্শশীর্ণ কলেবর দূর হইতে কিছু কিছু দেখিতে 
, পাইলাম। | রি 
যাহা হউক, কষ্টে স্ষ্টে কোনরূপে বৈতরণী অতিক্রম করি- 
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লাষ। পার হুইরাই, সপ্ুখে লোকালম়্-_কতকগুলি ভগ্নাট্রা 
লিকান্ডগ মেটেঘরের লমষ্টির ভিতর বিরাজ ফ্রিতেছে। এমন 
বিশ্রী সহব*৪ গরীব লোকের বসতি বুঝি ছুনিয়ায় এই নূতন! 
শৌর্ধা বীর্ধৈষব্যাশালী মিবার-রাজধানীর এই. আশ্চর্য আকাশ 
পাতি পরিবর্তনদৃ্ত দুরদেশাগত পথিকের নয়নসমক্ষে 
বড় স্থখকরচিজর নুহ। লোক গুলি কৃষটকায়, অশিক্ষিত ও শ্রম- 
জীবী ? অধিকাংশই অন্ধততপ্ন প্রস্তরালয়ে বা মেটেঘরে বাস করিয় 
থাকে। আমাকে দেখিয়া তাহারা কেমন এক অবাকৃদৃষ্টিতে 
চাহিয়া রহিল। দূরবঙ্গদেশাগত্ত অভুতুসাঞ্সজ্জাভূষিত উন্মুক্ত 
মন্তক 'বাবু, নামক পদার্থ উ। বোধ হয় তাহাদের মোটা সেট! 
অভিজ্ঞতার রাজো বড়ই নূত্ভন! আমিও যে তাহাদিগকে 
দেখিয়া কিছুমান্ বিস্মিত হই নাই, এমত নে; তাহাদের 
আচার বাবহার ও চালচল্তিগুপ দ্মানার নিকট কতক 
পরিমাণে বিশেষ বোধ হইভেছিল। এতত্বতীত তাহাদের 
কথাগুলি যদি একবর্ণও আমার বোধগম্য হইত! আরজে 
'লোকগুলি জুতা পায় দিয়া কলসীকক্ষে জল আনিতে যাই- 
তেছে। পুরুষগুলি নগ্রপদ্দে পাচনহস্তে গরুমহিষ লইয়া 
বাহির হইতেছে; কেহ কেহ বা অগ্রিকুঞ্জ গ্রজ্জলিত করিয়া উত্তাপ 
গ্রহণ করিতে করিতে গল্প করিতেছে : : মুদীর। দামান্ত সামান্য 


পণাড্রব্য দাজাইক। গুছাইয়া, দোকান খুলিয়া, বসিয়াছে; আমি 


এই লকল দেখিতে দেখিতে বছ ভগ্মমন্দির, দেবালয় ও প্রাচীরাদি 


অতিক্রমপূর্রবক দুর্গমূলে উপস্থিত হুইশাম , গেটের পার্থেই 


একটা, প্রুাতিনমপ্িদাকার। ভবনে একটা ক্ষুদ্র দপ্তরগৃহ) 
* একজন অদ্ধশিক্ষিত লোক--অবহ্ তাহার নিজের হিদাবে-নহে-- 
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তাক বসিয়। ্রবেশার্ধীগপকে “পাস” বিতরণ করিতেছিল) 
আমি দেখান হইতে তাহার ,আঁকা বাকা উর্দলেখাবিশিষ্ট 
একখানা গ্রহণপূর্বক দূর্গ প্রবেশ করিলাম। 
প্রায় ৫** পাঁচশত ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপর, সাঁড়ে তিন 
মাইল দীর্ঘ, অর্দযাইল প্রস্থ, বিশাল চিতোরছূ্গ অবস্থিত । 
সুদীর্ঘ ১২১১৩ গজব্যাপী দুর্ভেষ্ঘ প্রাচীর আজও কালের কঠোর।- 
ঘাতে তৃমিলুটিত হইয়া যায় নাই। দুর্খপথ সাতটি বরতুল্য 
কঠিন স্ুদুঢফটকে উত্তম সুরক্ষিত) তাহাদের নাম ক্রমে,--পটল 
পোল, তৈরব পোল, হম্থমান গোল, গণেশ পোল, জরলা পোল, 
লক্ষণ পোল ও রাখ পোল । রামপোলের প্রাচীন কাকুকার্য্য গুলি 
এখনও কিয়দংশ প্রাচীরগাত্রে মুদ্রিত রহিয়াছে । 
প্রথম ফটক উত্তীর্ণ হইতেই একদল শান্ী প্রহরীর নিকট 
পাস খানা প্রতার্পণ করিতে হইল। দুর্গটী এখনও রাণ! 
উদর়পুরাধিপতির তত্বাবধানেই রক্ষিত হইতেছে । ফটকের 
. বাহিরে ও এই রাস্তার উভয়পার্খে মারাণা কতকগুলি সৈন্য 
সঙ্গিবিষ্ট করিয়াছেন এবং ছুর্গস্থ জীর্ণশর্ণ ইমারতগুলি কিছু ক্ছি 
মেরামত করিয়া দিয়াছেন। ঢালুপথ ভাঁকিয়া বাকিয়! প্রায় 
একমাইল পথ অঅতিক্রমপূর্বক সর্বশেষফটকের নিট উপনীত 
হইয়াছে । অগ্রসর হইতে হইতে, সড়কের ছইধারে অনেক 
পুরাতন অট্টালিকার তগ্রাবশেষ দেখিতে পাইলাম। কিন্তু ছুর্গ- 
দ্বার অতিক্রম করিলে যে শ্বশানপট আমার নয়নসগ্মুথে পতিত 
হইল, তাহার নিকট এ পৃষ্ঠ কত তুচ্ছ, সে কথা আমি পাঠকের 
: নিকট কোন্‌ ভাষায় বর্ণনা. করিব? ভ্ূপের পর ভরমন্ত,পরাশি 
ছুর্সের একগ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া যে মহা- 


চিতোর। ২২৭ 





শ্বশানের বিকটছবি প্রকটিত করিয়াছে, আমার আবেগল্রোত 
সংধত করিয়া তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পাঁরি--এমন ভাষা 
কোথায় ?,* 

হায়, ওই কি চিতোর? বীরত্বের চিন্বাসগ্থছল, মহিমার 
অতল্পর্শ আকর, সতীত্বের লীলাতৃমি, রাজপুতনার চিরগৌরব- 
মুকুট, এই কি চিভোর ? অযুত্তবীরকণ্ঠধ্বনিত, সহতর সহ্র বর্ষা- 
তরবারিশিঞ্িত, ঠ্রাসাদোপবনসবোবরাদিচিত্রিহ, এই কি 
চিতোর ? পর্বতবক্ষোদগত প্রআ্রবণের মন্ত্রধধনিতে চিরমুখরিত, 
বামাগ্রণের কলহান্তে চির প্রফুলিত,--যেখানে হুন্দুভির বিজয়নাদে 
মতত রক্তআোত খর প্রবাহিত হইত, যেথানে বীরত্বের সশব্দ পদ* 
ক্ষেপে ভীকুতা, কাপুরুষত। দুরে পলায়ন করিত, এই কি সেই 
চিতোর ? যেখানে গ্রথঞ্চন। স্থান পাইত না, শ্বদেশের সর্বনাশ 
স্বদেশী করিত না, বিশ্বাসের অমধ্যাদা' ছিল না,--কেবল হ্থদেশ- 
হিতৈষণার জলস্ত দৃষ্টান্ত চিরস্ফুরিত হইত, সেই চিতোর এই? 
দুর্ভাগ্য চিভোর, তোমার কি ছু্ঘশাই হইয়াছে! বিজয়ী আলা- 
উদ্দীন, বাহাদুর সা কিন্বা আকবরের প্রচণ্ডআক্রমণেও তোমার 
ধত ন! অনিষ্ট হইয়াছিল, এক কালের নিঃশবাঘাতেই ততোধিক 
সংঘটিত হইয়াছে। একদিন তুমি অপরাজিত, অনবনতমত্তক 
বলিয়। জগতের সম্মুখে অহঙ্কার করিতে) এক দময়ে তোমার সায় 
ূর্ভেত্বহূ্গ বুঝি ভারতে আর দ্বিতীয় দৃষ্টিগোচর হইত না, কত 
কামানের গোলাগুলি, আন্ত্রের বঞ্চনা রব তোমার ওই বজজকঠিল- 
প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া পদমূলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তখন গর্ধ- 
স্ফীত হৃদ এসকল তুমি কতই না উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করি- 

* যাছ! কিন্ত আজ ?--ছাঁয়, আজ তোদার এ অবস্থা কেন? 


ঞ্‌ 


চে 
২২৮ উত্তরপশ্চিষ-দ্রমণ | 


দেখিনা শুনিন্ 5ক্ষে জল আসিতেছিল | ভাবিষ়া দেখিলাম, 
সকলেরই ত এই শবগ্থা! কালের এই হুদসনীয় প্রতাপ, এই 
বিশ্ববিজর়িনী শক্তির পরিচয় ত ইতিহাসের গৃষ্ঠায় দুৰন নছে। 
পদে পদ্ধে, মুহূর্থে মুহূর্তে জগতে ত এই রি্যিরই অবগত হইয়া 
থাকি। তবে আজ ব্যথাটা এত নৃতন করিয়া অনুভব করিলাম 
কফেন.? শিক্ষাটা কি আমার আজ হুইল? 

তাহ! নহে। কথাটা এই, শ্রবণে ও দর্শনে একটু পার্থক্য 
আছে শ্রবণ করিয়া যেজ্ঞান জঙ্মে, তাহা কতকটা নিশ্রভ, 
ও জড়পদার৫থবৎ ; আমাদের মানসিক গভিবিধির উপর তাছার 
ততটা আধিপত্য লাই ; কিন্তু আমরা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া যে 
জ্ঞান উপার্জন করি, তাহা দৃঢ় ও কতকটা সজীব) তাহার 
ক্ষমতা আমাদের মানসিক বৃত্তিগুপির উপর বিশেষ গ্রথল। 
তাই আঙ্গ ইতিহাপপরিচিত চিরশ্রুতচিতোরের এই ভগরদৃষ্ 
হৃদয় এত বিচলিত করিয়া! তুলিতেছিল। 
২ এর ভিতর আরও একটী কথা আছে। যদি কালত্োতে 
এই পুণ্যভূমির চিহ্নমাত্রও বর্তমান না থাকিত, তবে বোধ হয় 
এন্বটা! কষ্টানুভব হইত ন!। শ্বভাবের নিয়মই এই | বস্তুর স্বাদ 
না পাইলে তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মে না| চিতোয দাখিয়া 
আমি চিতোরের প্রাচীনসমৃদ্ধির কিছু কিছু-শান্বাদ পাইয়াছিলাম, 
তাই, আমার প্রাণ ফাটিক়। যাইতেছিল। : চিতোরের গেই 
গর্ধবোরত মস্তক আজিও আকাশ ন্পর্শ করিতেছে; স্ুদৃশ্থ 
প্রাচীরমালা আজি১৪ তেমনি দগ্ায়মান ) হদবালিস্াশোভিত 
স্তস্তমালা সঙ্জিত তরঙ্গারিত বক্ষ আঞজিও জগতে সেইরূপই 
অতুলনীয় । চতুদ্ধিকে মুক্তপ্রান্তর, তৎপম্চাতে বছদুরবিস্বৃত অন্ত" 
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শোভামক্বী শৈলশিখরশ্রেণী, দেখিলে কাহার নয়নমন না 
পরিতৃপ্ব হয়? দুর্গপ্রাচীরমধ্যে এখনও কত কক স্থদৃশ্ত মন্দির ও 
অপূর্বশিল্পখচিত গৃহাদি বিদ্তমান আছে, কে তাছার গণন! 
করে? কত দীঘি, কত পুক্চরিণী, কত ঝরণা, কত প্রশ্রবণ 
পড়িঝা*রহিয়াছে, কে তাহার হিসাব রাখে? কিন্ত সবই শুন্ত, 
সকলই অসম্পূর্ণ; সুমন্ত! পুরীর উপরেই *যেন কি এক 
বিষাদময়ভাব ব্যাপ্ত হুইয়া রহিয়াছে; সকল সৌনধ্য, সকল 
পুরাতনকাহিনীর উপরেই যেন কি একিট! শ্মশানের ছারা 
, পতিত হইয়াছে। চারিদিকেই অভাবের একটা দারুণ তৃষা । 
যেদিকে চাঁও, কেবল এক ঘোরতমসাময় আবরণ ও অসম্পূর্ণ- 
ভাব সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে। অঝ্টালিকার স্তপ পতিত 
আছে, কিন্তু তাহাদের সেই সাজসজ্জা ও মনোহারিণী শোভ। 
নাই) বিদ্বৃতপুরী আছে, কিন্তু সে রাস্তাঘাট বা শৃঙ্খলা নাই ; 
কানন আছে, সে শ্তামলশোভা নাই-পৃষ্প নাই; সরোবর 
আছে, ঘাট নাই, কোথাও বা জলও নাই; উত্বর। ক্ষেত্র আছে, 
কিন্ত সে সুজলা সুফল ভাব কৈ--শস্তরাশি কৈ? নাই, কিছুই 
নাই; সব অসম্পূর্ণ, সব শূন্য, সব শ্বশান,_-চিতোর ! চিতোর !! 
চিতোর 1! সব শ্মশান! 
কথন্‌ কোন্‌ মহাপুরুষ চিতো রদুর্স গঠিত করিয়া গিয়াছেন, মে 
তন্ধ আজিও ভালরূপ স্থিরীকৃত হয় লাই। মোটের উপর চিতোর 
যে একটী অতি প্রাচীন জনপদ, তাহা সর্ধববাঁদিসম্মত। ৭২৮ 
খৃষ্টান প্রাতঃস্মরণীয় বাপ্লারাও সর্ধপ্রথম এইস্থানে মিবাঁর- 
রাজবংশ প্রৃতিটিত করেন, এবং সেকাল হইতেই চিতোরের ইতি- 
* বৃদ্ধ একরূপ আরস্ত হইয়াছে, বলিতে হইবে। মুসলমান রাজত- 
২5 
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কালে, ইহার অদ্ভূত আত্মরক্ষ। এবং মধ্যে মধ্যে ভাগ্যপক্্ীপরি- 
বর্ডনের কথা, এস্কলে কিছুই বর্ণিত হইবে না। সে গৌরবময় 
উজ্জলকাহিনী ভারতের আঁবালবৃদ্ধবনিতা কে «না অবগত 
আছেন! পাঠকপাঠিকা এজন্ত ইত্তিহাসের সাহাষ্য গ্রহণ 
করিবেন। | | 

পুরাকালে সমগ্র চিতোরনগনী এই দ্বর্গপ্রাচীরমধ্যে অবরুদ্ধ 
ছল। বহুতর স্থঘৃশ্ত সরোবর ও শস্তক্ষেত্রাদি নগরের শোভা 
বর্ধন করিত। তাহাদের কতক কতক এখনও ভিতরে দৃষ্ট 
হহয়া থাকে । এই সকল ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসল উৎপর 
হইত বরলয়াই,বন্ছবৎসরবাণপী যুদ্ধবিগ্রছের সময়েও অবরোধাবস্থায় 
ছুর্গবাসিগণ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন। 

আমি যে পথে ছুর্গারোহণ করিলাম, তদ্বাতীত উত্তর ও পুর্বব- 
দিকে গিরি-আরোহণের আরও দুইটা স্বতন্ত্র পথ আছে। তাহা- 
দের একটির নাম লাকোলা পোল ও দ্বিতীয়টার নাম স্থুর- 
পোল। নিষ্নস্থ ক্ষুত্রস্ছরের বিপরীতপার্খাবস্থিত বলিয়া, এবং 
আরোহণের কষ্টাধিক্য প্রযুক্ত, তাহারা আজকাল একর'প দুর্গম 
ও অব্যবহারধয হইয়। গিয়াছে। ৃ 

দুর্গ প্রবেশ করিয়া, প্রথমেই আমরা কতকগুলি 'স্থাট ছোট 
মেটে প্রাচীরবিশিষ্ট কুঁড়েঘর দেখিতে পাইলাম। এখানেও কতক- 
শুলি দূরিদ্রব্যক্তি বাগ করিয়া থাকে । তাহাদের ভিতর ত্রাহ্ষণ, 
ক্ত্রিয্ও দুষ্ট হয়। আমি ইহাদেরই একজন ব্রাহ্মণকে গাইডন্ধপে 
নিধুক্ত করিলাম। রাজপুতনার চারপদিগের কথা সম্ভবতঃ 
অনেকেই অবগত ক্মাছেন। বদিও আমার ভাগো ভাহাদিগের 
দর্শনসৌস্াাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই, তখাপি এই অশিক্ষিত ব্রাঙ্মণটী * 


* চিভোর । রঃ ৩১ 





অনেকটা সে মভাব পূরণ করিল। সে অনেক পুরাঁকাহিনীর 
আধুত্তি করিতে জনিত ( ভবে ছুর্ভাগাবশতঃ, ভাহার ভাষা! অতি 
দর্বোধা_আনমি কষ্টেস্থ্টে কোনওরূপে সারোদ্ধার করিতে 
পারিয়াছিলাম। 

এখান হইতে আরও কিছু উর্ধে উঠিযা,আমরা ভগ্জমরালিকা- 
রাশির ভিতরে আসিয়া! উপস্থিত হইলাম 1 নানী বিচিত্র বিচিত্র 
কাককার্ধযথচিত প্রস্তরথগ্ুগুলি চারিদিকে ধূলি-লুষ্ঠিত হইতেছে-_ 
যেন শ্মশানে অস্থিখগ্ুগুলি শৃগালমুখম্পট হইয়া ইতস্তত: নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে । যে সকল গৃহ এখনও বর্তমান আছে, তাহারা মাত্র 
অদ্বিদেহসম্পন্ন বাহিরে লতাপাতাচিত্রাদি ধোদিভ আছে; ভিত- 
রের দেওয়ালগুলিও চমৎকার চিত্রিত! আমরা রাণাকুস্তের স্তুপী- 
রুতালয়, মীরাবাই-মন্দির ও তন্মধস্থ ছোট পিত্তলমৃত্ি, জয়মনন- 
পুন্ত প্রাসাদ, রাণীদিগের স্নানকুগ্জ, সতীদাহকুণ্ড, জয়ন্তত্ত, নীত্ি- 
স্তম্ত, পরন্িিনী-নচাল, নীলকণ্ঠশিবের মন্দির, মাই-কা-মন্দির 
অড্ভূত্জীর মন্দির, ভীষ-হদ প্রভৃতি অনেকানেক প্রাচীনস্থল 
দর্শন করলাম ' ” 

জয়মল্প ও পুত্তের প্রাসাদে, তাহাদের শিলামুর্তিত্য় স্থাপিত 
হুইয়াছে। চিতোরবাসিগণ এই ম্তিদ্ধয়কে দেবতা ভাবিয়। পৃঙজ 
করে। এই অট্রালিকাবু বহিদৃশ্ তি চমতকার 3 দুইটী বর্ত- 
লাকার চূড়া গদুঞ্জাকারে উদ্ধে উথিত হইয়া, বছদূর হইতে মান- 
বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে । ভিতরের ঘরগুলি তেমন বিশেষ 
বিস্তৃত নহে । মিবার-বীন্াণ কিরূপ আড়গ্বর শুন্য জীবন যাপন 
করিতেন, এই মন্দিরই তাহার উৎকষ্ট দৃষাত্স্থল। 
* চিতোরে আজ কাল যাহা। কিছু দর্শনীগ্ববস্ত আছে, তন্মধ্যে 





£ 
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জয়স্তত্ত ও কীৰ্তিন্তত্তই বিশেষ উল্লেখযোগা ৷ কীরিত্তস্তের স্থায় 
প্রাচীন কান্তি চিতোরে আর নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম কি মবম 
শতাব্ধীতে এই স্তস্ত নির্শিত হইয়াছিল। ইহার চু্িকেই বনু- 
সংখ্যক জৈন প্রতিমূর্তি দুষ্ট হইয়া থাকে। মহামতি টড়সাহেব, 
অনেক পরিশ্রমের পর ইহারই একথণ্ প্রপ্তরলিপিতে, ৮৯৬ খুষ্টা 
বের উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছেন। ৭৫২ ফিট উচ্চ এই প্রাচীন 
্তস্ত সপ্ততলবিশি্ট, এবং আকারে জয়ন্তত্ত হইতে অনেক ছোট 
হুইলেও, একটা উন্নত স্থানে স্থাপিত বলিয়া উচ্চতায় তাহার প্রায় 
মমকক্ষ।  ছুর্গমধ্যে এতাধিক উন্নত স্থান আর কোধাও 
দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্তস্তের অগ্রভাগের ও মুলের 
ব্যাস ক্রমে ১৫ ও ৩* ফিট হইবে! 

কীর্তিত্স্ত অপেক্ষা অয়ন্তস্ত আকারে. অনেক বড়। ইহার 
অভুত শিল্পচাতুর্যা ভারতের প্রাচীনস্থাপত্যোৎকর্ষের এক চরম 
আদর্শ। উৎকৃষ্ট ধবলপ্রস্তরের প্রাচীরগুলি, ভিতরে ও বাহিরে, 
অসংখা লতাপাতা ও দেবদেবীর প্রতিমূর্তিতে হুম্ডিত_সচা' 
ভাগ কোথায়ও শূন্য পড়িয়া নাই । ভিতরের সিঁড়িপথে ক্রমে 
ক্রমে ইহার নয়টা তলে আরোহ৭ কর! ঘায়। সিডির ছুট পাশে 
এবং প্রতিতলে, তাস্করের চুড়াস্তকৌশল প্রদর্শিত উইয়াছে। 
. সর্ধোচ্চতলে আরোহণ করিয়া, আমরা কতকপুলি অস্পষ্ট ও 
আমার অবোধগম্যভাষাবুক্ত প্রস্তরফলক দেখিতে পাইলাম। 
বলা বাহুল্য, যোগ্যতার অতাবে সেগুলি পাঠ করিয়া, কৌতূহল 
চরিতার্থ করিতে সমর্থ হই নাই। পি 

১৪৩ খ্রী্টাবে মহারাণা বুস্ত, মালবাধিপতির ও গুজরাটভূগ- 
তির এক যুক্সেনাঁবাহিনী পরাঙ্গিত করেন। এই বিজয় 
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কাহিনী চরমরণী় করিবার অন্ই: ১৪৫০  পর্ঠাবে, ১ ১২২ ফিট উক্ত 
এই মনোরম স্তত্ত তৎকর্তৃক নির্মিত হয়।* ইহার চুড়ার ও 
গোড়ার প|ঝুধি ক্রমান্বয়ে সত্তর ও'একশত চল্লিশ ফিট । 
পদ্মিনীকুণ্ডের তীরে-_পদ্ধিনীপ্রাসাদ। প্রাসাদল হইতে 
একপারি স্বনণর পিঁড়ি গুপ্তভাবে নামি, রোধরে জলস্পশ্‌ 
করতেছে । এইখানেই এক'দূন একটা স্বর্গীয় পারিজান্ত পুষ্প 
প্রস্ফুটিত হইয়া, এক অপুর্জসৌরভে দিল্লীর রঙ্গমন্তাল পর্যন্ত 
আমোদিত করিয়! তুলিয়াছিল। হায়। সে"পুষ্প আজ কই? এই 
ক্ষুত্রপুরীর প্রতি ধুলিরেণুকাতে আজ তাহার কিঞ্িনসাত্র স্থবাসও 
কি মিলিত রহে নাই? সেই ভুবনমোহিনীর রূপের গ্রান্ড এই- 
খানেইত একদিন চিরবিকীর্ণ হইত,--এইখানেই ত তাহার 
চরখযুগলের চাকছবি ধুলিরাশিত্ছে অঞ্ষিত ছিল। সেনব আজ 
কিছুই নাই কি? তাহার বিন্দুমাণ্র চিহ্ন ও আজ এক মুহুর্তের 
জন্য দৃষ্টিগোচর হয় না কি? হায়! হয়নাকি? 
পদ্মিনী প্রাদাদ পাঁচ মহলে বিভক্ত । ইহার প্রাচীন ইমারত. 
গুলি একরূপ ঘৃষ্ঠ হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। মহারাণ। 
জীর্ণশীর্ণ অট্রালিকাগুলি মেরামত করিয়া, সমগ্তটা পুৰীকে 
আবার নৃতন করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। জুতরাং দেখিয়া তৈঘন 
তৃপ্থিলাভ করিতে পারিলাম না। সরোবরের ভিতরেও একটা 
নৃতন মন্দির নির্মিত হইয়াছে । ্ 
ছর্গের মধ্যে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। তন্মধ্যে মাই-কা- 
মন্দির নামক একটা উত্তম প্রাচীনদেবালয়ে শৃক্তিমূর্তি স্থাপিত। 
এতদেশীয়গণ এই মন্দিরকে অতিশয় ভক্তি ও ভয়ের চক্ষে দর্শন 
' করিয়। থাকে । ইহার উন্নত চূড়া! জয়ন্ত, কীর্তি্তস্ত ও জয়ম- 
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কর 


পুত্র প্রাসাদের মত ্টেসনের নিকট হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়) 
খাকে। ক 





অদ্ভুতজীর মন্দিরে অন্ুতজীর প্রতিমূর্তি বাস্তবিষ্কই অদ্ভুত। 
এমন বিশাল ও ভীমাকৃতি প্রন্তরসূর্ত অন্তত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না! 
গোয়ালিয়রের খোদি তমূর্ত গুলির সঙ্গে ইহার অনেকটা সাদৃশ্য 
াছে। ট 


ছর্গের একপার্খে একটা বৃহৎ শ্থুগভীর কুণ্ডের নিকটে, একটা 
ুতরপ্র্বণ অন্বরত সলিলরাশি উদগীরণ করিতেছে। ইহার 
নাম গোমুখী। গোমুখাকতি প্রস্তরধণ্ড হইতে জলরাশি উদগত 
হইয়া, নিয়ন্থ শিবমূর্তির উপর পতিত হইতেছে। বিরাম নাই, 
বিশ্রাম নাই, পর্বতবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অবিরত কেবল 'তর তর? 
শব্দে কোথা হইতে সলিলআ্োত ছুটি আসিয়া শিলামূর্তির উপর 
পড়িতেছে, আর' প্রতিহত হইয়া অমনি চারিদিকে উত্বক্ষপ্র হইয়া? 
যাইতেছে । মে দৃত্ত কেমন শান্তিময় ও গম্ভীরভাবব্যঞ্কক! পর্বত- 
পৃষ্ঠ হইতে বহুনিক্পে নীলবারিপৃর্ণ, মোপানাবলিবদ্ধ--কুণ্ড। কথিত 
আছে, অন্তঃপুরকামিনীগণ এই স্থানে আসি প্রতিদিন অবগাহন 
কারতেন। মহাল হইতে তাহাদিগকে একটা ভূগর্ভস্থিতপ"খ এই 
স্থানে আসিতে হইত। সে পথ এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে । পথের 
হুখে রুদ্ধদ্বার এখনও দণ্ডায়মান আছে ;--আমর। দেখিয়া লই- 
নান। দু্মৃস্তিকানিক্নে এরূপ আরও কতকগুণি গুপুপুরী পূর্ব 
কালে বর্তমান ছিল, কিন্ধু তাহারাও এখন ছূর্গম ও ভগ্ন হইয়) 
গিয়াছে। 


দুর্গের উত্তরদিকে মছারাণার বর্তমান তোপথানা,। এখানে * 


॥ 
চিতোর। ২৩৫ 
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অনেকগুলি কামান দারি পারি সজ্জিত আছে। ইহাদের ভিতর 
'ছুইটা অতি প্রকাণ্ড । ঁ র্‌ 


ুরগদ্বীরের নিকটে স্বিতীদ্ন একটা অদ্ভুত কু দৃষ্ট হয় । ইহার 
চারিদিকের পাড় গুলি বড়ই উচ্। একদিকে পাহাড়গাত্র এই 
উচ্চপাড় হইতে সলিলোপরি ঝু'লিয়৷ পড়িয়ে; আর কোথা 
হইতে টপ্‌ টপ্‌ শে মেঘবর্ষণ প্রায় শত শত সলিলবিন্দু তাহার” 
অঙ্গপ্রতাঙ্গ বাহম্বা সরোবকে পতিত হইতেছে। যেন দপণথণ্ডে 
কোন শ্বেতাঙ্গিনী রমণী, আপনার অসুত্তাক্কৃতিখানা অবনতমন্তকে 
দর্শন করিয়।, বিমর্ষচিত্তে কেবলই অশ্রবর্ষণ করিতেছে । পাহাড়ের 
উপরে বনু বাড়ীথর দৃষ্ট হইতেছে; কোথ। হইতে যে দলিল- 
রাশি বহির্গঠত হইতেছে, তাহ! কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিলাম না। £ 


চিতোরের দক্ষিণাংশ আজকাল বনজঙ্গলপরিপূর্ণ হইয়া, 
সাধারণের অগম্য হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সকলের পক্ষে 
, দেস্থানদূর্শন ঘটিয়া। উঠে না। বিশেষতঃ, দেখিবার মত তথায় 
যে কিছু আছে, তাহারও কোন সংবাদ পাওয়া যায় ন।। অল্প- 
সময়ে অনির্দিষ্ট উদ্দেগ্রে তথায় ত্তরমণ করা বিড়ম্বনামাত্র বিবেচনা 
করিয়া, বেলা এগারটার সময় ছর্গ হইতে নিক্ান্ত হইলাম। 


খ্রতর মধ্যাহ্কিরণে পিপাসায় প্রাণ কষ্ঠাগত হইয়া 
আদিতেছিল ;--পথে ক্ষুদ্রতটিনীর স্বচ্ছবক্ষ হইতে অঞ্জলি, 
পুরিয়া জলপানপুর্্বক অনন্ত তৃত্রিলাভ করিলাম । যখন ্টেসনে 
পদার্পণ, করিলাম, তখনও আজমীরের গাড়ী আসিতে কিছু' 
বিলম্ব আছে। দেখিলাম, ময়রাবেটা! আপনার মেটে কুটারের ' 


। ূ 
২৩৬ উত্তরপশ্চিম-্রমণ। 


- ঃ ২৬০৭ টিংিলপগািপীগিতকিকিপীলীণীতিগা শিব এিশপশ 
বারাতায় বিয়া. একমনে আটার নুচি তাজিতেছে ; পরিঅমে 
ও বেণাবৃদ্ধির স্গে সা, উদর দগ্ধ ইইয়া যাইতেছিল,-আমি 
তাহার ধূলিময় মেজেতেই গা “ছড়াইয় বিয়া, ছ্েিনকাধ 
সমাগত করিলাম।, | 





